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ভূমিক। 


বর্তমান সময়ে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করিবার গুরুভার ধাহাদের 
নিহিত আছে, তাহাদের মধ্যে অস্ততঃ এই একটি বিষয়ে একমত দেখা 
যে আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি সাধনের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল 
রীক্ষায় আঞ্চলিক ভা।ষাঁকে স্বীকৃতি দান অপরিহার্য । একথা অতি সত্য 
চু পক্ষে যেমন নিজের মাতৃভাষায় উপদেশ দেওয়া সহজ ও 
ঘ।ভাবিক, ছাত্রের পক্ষেও দেই উপদেশ গ্রহণ করা তুল্য রূপে সহজ 
& সুগম । 
1 
॥( আজ হইতে অনেক বংসর পুর্বে যখন আমি প্রেসিডেন্গী কলেজের 
ধ্যাপক ছিলাম এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পডাইবার জন্য আদিষ্ট 
1ছিলাম, তখনই এ বিষযে উপযুক্ত গ্রস্থের অভাব অনুভব কবিয়াছিলাম । 
[হার ফলেই ইংরেজিতে 4 00001$6 [7151017 01 019551091 9205101. 
1(91810169 নামে একখানি গ্রন্থ লিখি । পরপর তাহার দুইটি সংস্করণ 
টইটি প্রকাশন সংস্থ।ব দ্বার! প্রকাশিত হইয়াছিল ৷ তৃতীয় অপর একটি 
স্থার দ্বারা উহার তৃতীয় সংস্করণ এখন যন্তরস্থ । পুস্তকটি হিন্দী ভাষাতেও 
বনববাদ হইয়া গিয়ছে । বঝঙই স্বখের বিষয় যে বাঙলা ভাষাতেও 
হাব একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইল । কিন্ত এই প্রকাশনেন্'খএকটি বৈশিষ্ট্য 
ছে, বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে । মৃতরাং 
& পরিকল্পনায় গ্রস্থখানি সম্পগ্র সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া 
ফীত হইতে পারে । 
গ্রন্থখানিকে রূপায়িত করিবার জন্য যাহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, 
বল ভাষার দিক দিয়া নহে, বিষ্য়বস্তর দিক দিয়াও সে নিজের 
লিকতার দাবী করিতে পারে । পাঠাধিগণের যতদূর সম্ভব উপযোগী 
চর জন্য কল্যাণভাজন শ্রীমান অশোক ভন্তীচধের, ও সেই সঙ্গে 


শ্রীমান অমিতাভ ভষ্টাচার্ষের, এই প্রয়াস কেবল যে ছাত্রগণের সমাদর পভ 
কবিবে তাহা নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অনেক জিজ্ঞাস মনের সমাদর লাভ 
সমর্থ হইবে । অ।মি অতাস্ত আনন্দের সহিত ইহা বলিতে পান্সিষে 
যোগ্যপাত্রে অপিত বিদ্য। গুরুকে প্রসন্ন করে এবং গুরু প্রসন্ন হলে 
শিশ্ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে--বৈদিক খাঁষগণের এই অনুভূতি বঙসীন 
ক্ষেত্রে আর একবার প্রমাণিত হইল । 


শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী 


সূচীপত্র 
প্রাক-কথন : ॥ ১-১৬ ॥ 
ক. বৈদিক সাহিত্য : সাধারণ পরিচয়-''বেদের কাল...” 
সংহিতা : (১) খাক্‌, (২) সাম, (৩) যজজ্বঃ ও (৪) 
অথর্ব .'ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক ও উপনিষং 
খ. বেদঙ্গ: (১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, 
(৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দঃ ও (৬) জ্যোতিষ 
গ. উপাক্ষ বা পরিশিষ্ট 
ভূমিকা : 
ক. প্রতীচ্যে সস্কৃত চর্চার ইতিহাস . খ. ভারতীয় লিপির 
উদ্ভব.. গ. টৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত-_-তাহাদের সম্পর্ক.. 
ঘ. প্রাকৃত... ঙ. সংস্কৃত কি কথ্যভাষা ছিল ? 
প্রথম পরিচ্ছেদ : মহাকাব্যদ্য় ২৫-৩৯ 
উপ রামায়ণ : উপাখ্যান" উদ্তব ও উপাখাণন...চরিত্র-.. 
'* প্রক্ষিপ্ত অংশ ভারতীয় জীবনধারা ও সাহিত্যে 
রামায়ণের গ্রভাব--প্রীচীনত্ব.-.বৌদ্ধধর্মের সহিত সম্বন্ধ... 
গ্রীক প্রভাব.. রূপকধমী ব্যাখ্যা--.পৌরাশিক বাধ্য! -. 
, % মহাভ।রতও : সাধারণ রূপ ও উপাখ্যান...গীতা... 
গীতার রচনাকা!ল.. গীতাব উপর খুটীয় প্রভাঁব-ইরিবহশ্র 
.রচনাক।ব.-মহাকাব্যের তিন স্তর'*.ক।ল-...সাহিতি।ক ও 
লেখমাল'র প্রমাণ " দ্বই মহাকাব্যের কে।নটি প্রাচীনতর ? 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পুরাণ ৪০-৪৬ 
ভবমিক! '.কাল:.'প্রাচীনত্ব-..একটি মল পুরাণের অস্তিত্ব 
ছিল কিঃ..'বৈশিষ্ট্য...মৃল্য নাম ও সংখ্যা ...পুরাণের 


শ্রেণীবিভাগ-.. ভাগবতপুরাণ-.. দেবীমাহাত্ব্য-.-উপপুরাণ- 
সমূহের ন।ম এবং সংখ 


১২৪ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ তত্র ৪৭-৫০ 


অর্থ, বিষয়বস্ত এবং শ্রেণী বিভাগ...বৈশিষ্ট্য..প্রাচীনত্ব... 


স্থান.. রচনাবলী 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মহাকাব্যোত্তর যুগের কাব্য ৫১-৫৩ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : লেখমালায় কাব্য ৫৪-৫৭ 


(নবজাগরণের মত ..গিরনার, নাসিক, এলাহাবাঁদ এবং 
" মান্দাসোর লেখ-..উপসংহার 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধ বচনা ৫৮-৭৪ 
ভূমিকা মহ।যান ও হীনযান রচনা-. কাব্য সাহিত্য... 
দাঁশনিক সাহিত্য -অবদান সাহিত্য 
»সর্ভম পরিচ্ছেদ : মহাকাব্য ৭৫ ৮৭ 
ক ভৃমিকা খ. * মত;কাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ" 
গ. গৌণ মহাকাঁবা 
৬ন্সষ্টম পরিচ্ছেদ : নাটক * ৮৮-১১৪ 
ক. সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব খ সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য 
গ. সংস্কৃত নাটকের শ্রেণী বিভাগ : ঘ. সংস্কৃত নাটকের 
উৎপত্তি ও বিকাশ উ. স্বল্প গুরুত্বপুর্ণ ন।টক 
নবম পরিচ্ছেদ : গীতি-কবিতা” ১২৫ ১৩৪ 
ক. ভূমিকা ' খ. শীতি-কবিত।র উৎপত্তি ও বিক।শ . 
গ. গৌণ গীতি-কবিতা ও সংকলনসমূহ 
দশম পরিচ্ছেদ ং এতিহাসিক রচনা ' ১৩৫ ১৩৯ 
ক. ভূমিকা খ. এতিহ।সি? রচনা উৎপত্তি ও বিকাশ 
গ. গোঁণ এঁতিহ!সিক রচন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ : গ্ সাহিত্য ১৪০ ১৪৯ 
ক. ভূমিক! 'খ. কল্পকাহিনী -.গ. উপকথা. 
ঘ. গৌণ গদ্য কাহিনী 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : চম্পৃ সাহিত্য এ ২৫০-২৫১ 


ক, ভূমিকা -খ. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ব্যাকরণ ১৫৩ ১৬৩ 
ক. ভূমিকা'".খ. পাণিনি সন্প্রদ।য়-..গ. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
বৈয়াকরণ সম্প্রদায় . ঘ. ধমীঁয় সম্প্রদায় '.ঙ. ব্যাকরণের 
কয়েকট উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : অলংকার ও নাট্যশাস্ত্ ১৬৪-১৭১ 
ক. ভুমিকা : ভবতের নাট্যশান্ত্র অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাস 

'আলংকারিকগণের চারিটি সন্প্রদয়-- (১) অলংক1র- 
ব।দী (২) রীতিবাদী (৩) রসবাদী ও (৪) ধ্বনিবাদী. 
খ. অলংকার ও ন।ট্যশ।স্ত্র বিষয়ক রচনাবলী 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : ছন্দঃশাস্ত্ ১৭৩-১৭৪ 
ক. ভূমিকা খ. ছন্দঃশস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলা টু 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : অভিধান ১৭৫-১৭:, 


ক. ভূমিকা যাস্ক : নিরুক্ত অমরসিংহ : অমরকো!ষ 
খ. গৌণ অভিধানসমুহ 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : নাগবিক ও ধর্মীয় আইন ১৭৭-১৮০ 
ক. আইন-সংক্র।স্ত রচন।ব উদ্ভব ও বিকাশ. প্রাচীন 
ধর্মশান্ত্রসূৃহ মনুস্থতি. উহ|র বচনাকার খ আইন 
সম্পর্িত কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ রচন৷ 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : রাজনীতি ১৮১-১৮৪ 
ক. ভমিকা : কে'টলোব অর্থশান্্র খ. র।জনাতি সম্পকিত 
কয়েকটি গৌণ গ্রন্থ 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ : কামশাস্ত্র ১৮৫-১৮৬ 
ক. ভূমিকা বাংস্যায়নের কামসূত্র খ. কামশাস্ত্ী সম্পর্কে 
কয়েকটি গৌণ গ্রন্থ 

বিংশ পরিচ্ছেদ * চিকিৎসাশাস্ত্র ১৮৭-১৮৯ 


ক. চিকিৎসা সংক্রাত্ত রচনাদির ইতিহাস ভূমিকী চক, 
সুশ্রত ও তীহ!র ভাস্করগণ এবং ভেল খ. পরবত" 
মগের চিকিংসা সংক্রান্ত গ্রন্থ 


একাবংশ পরিচ্ছেদ : জ্যোতিবিদ্ভা, গণিতশান্ত্র ও 
ফলিত জ্যোতিষ ১৯০-১৯৫ 
ক. জ্যোতিবিদ্যার ইতিহাস ' খ. জ্যোতিবিদ্যা সংক্রান্ত 
রচনা ..গ. গণিতশান্ত্র সংক্র।স্ত রচনা ঘ ফলিত জ্যোতিষ 
সম্পর্কে রচনা 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : বিবিধ শান্তর ১৯৬ ১৯৭ 
ধনুবিদ্যা ''হস্তী ও অঙ্ব সংক্রাত্ত বিদ্য। স্থ।পত্য রত 
বিদ্যা চৌর্য বিদ্য। রন্ধন বিদ্যা. সংগাত শাস্ত্র নৃত্য 
বিদ্যা অঙ্কন বিদ্যা 
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : দর্শন ১৯৮২২৭ 
ক. প্রাচীন ধারা :(১) ন্যায় (২) বৈশেষিক, 
(৩) সাংখ্য, (8) যোগ, (৫) মীম।ংসা ও (৬) 
বেদাত্ত খ. প্রচলিত মতবিরোধী মতব।দ : (ক) 
 বৌদ্ধদর্শন তমিক! বৌদ্ধদর্শনের চারিটি সম্প্রদায় : 
(১) বৈভ।ধষিক, (২) সৌত্র।ত্তিক, (৩) ম।ধ্যমিক 
ও (৪) যে।গাঁচাৰ '(খ) জৈনদর্শন : দ্বইটি মতবাদ : 
(১) দিগন্বর ও (২) শ্ব্েতান্বব €গ) বস্তুবাদ : 
চাক বস্থবাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় গ. দর্শন 
বিষয়ক বিবিধ বচন। 


নিথণ্ট ২২৯-২৫৫ 


প্রাক-কথন 
ক. বৈদিক সাহিত্য 


সাধাবণ পরিচয় 


বেদ «কথাটি বিদ্‌ ধাতু সঞ্জাত; বেদ সেই কারণে সাধারপার্থে 'জ্ঞান”-এর 
সমার্থক । কিন্তবেদ বলিতে আমরা বিশেষভাবে একটি সুনিদ্দিষ্ট প্রাচীন 
সহিত্যকে বুঝি এবং এই সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য রূপে পরিচিত । 
বৈদিক সাহিত্য ভারতীয় আর্য সভাতার উৎস স্বরূপ ৷ ভারতীয়দের ধর্মকর্ম, 
রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার উপর এই সুপ্রাচীন সাহিত্যের সামগ্রিক প্রভাব 
সর্বব্যাপী ॥। বিশেষত, ভারতীয় দর্শনের বিকাশে বৈদিক সাহিত্যের তমিকা 
অপরিসীম । 

ভারতীয় আর্দের মতে বেদ মনুষ্য রচিত নহে, উহা ভানীরিতার। 
বেদ ভগবানের নিশ্বসিত এবং চিরন্তন ও শাশ্বত । হিন্দ্র নিকট বেদের 
অভিব্যক্তি মানবজীবনে আংশিক ; কারণ খাধিগণ বৈদিক সুক্তগুির 
আংশিক দ্রহ্টা মাত্র, সামগ্রিক নহে । তুলনা স্বরূপ বলা যাইতে পারে 
মীধ্যাকর্ষণ যে-রূপ চিরকালই বিদ্যমান অথচ কোন একজন মনীষীর 
আবিষ্ক/রে আজ সর্বজন বি।দত, সেইরূপ সুক্তগুলি খষধিদের দ্বারা দৃষ্ট 
হ্বইয়াছে, কৃত হয় নাই এবং তাহাদের মাপ্যমে জগতে বিদিত হহয়াছে । 

বৈদিক সাহিত্য বলিতে নিয়দলিখিত চারিটি বিভিন্ন ধরনের অথচ 
পারস্পরিক সম্পর্ক মুক্ত রচনার সমস্টিকে বোবায় £ 

(ক) মন্ত্র বা সংহিতা-__মন্ত্রগান, স্তোগ্র ইত্যাদির সংগ্রহ ) (সংহিতা 
চারিটি_-খাকৃ, সাম, যজবঃ ও অথর্বব। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম তিনটি “আয়ী, 
সংহিতা রূপে পরিচিত হইয়াছিল ৷ চত্ুর্টি পরবর্তীকালে “সংহিতাব্যুহে' 
প্রবেশ করিয়াছে । 


| ১ ॥ 
সংস্প্রা, 


(খ) ব্রান্ষণ_-বৈদিক যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত ক্রিয়া-প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য 
ও উদ্দেশ্য সম্পক্কিত ব্যাখ্যা ও আধ্যান সমম্থিত গদ্যে লিখিত সুবিশাল 
সাহিত্য । 

(গ) আরণ্যক--অরণ্যে রচিত বা পাঠ্য এক জাতীয় সাহিত্য । 
ইহা ব্রান্মণের পরিশিষ্ট বিশেষ । ভাষা, রীতি, এমন কি, বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে 
উভয়ের সাদৃশ্য সৃষ্প্ট । কিন্তু আরণ্যক সাহিত্য বৈদিক ক্রিয়াকলাপ 
বর্ণনা অপেক্ষা তাহাদের এবং বৈদিক ঘমন্ত্রসমৃহের তাৎপর্য নির্ণয়ে অধিক 
মনোযোগী । 

€ঘ) উপনিষং_আক্ষরিক অর্থে গুহাজ্ঞান। উপ-নি-সদ্‌ অুর্থাং 
কাহারও সমীপে উপবেশন' এই অর্থেও কেহ কেহ উপনিষদের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । উপনিষং আরণ্যকের পরিশিষ্ট এবং পরিপুরক রূপে বিবেচিত ॥ 
স্বতন্ত্র উপনিষদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উপনিষং মূলত দার্শনিক তত্বের 
আধার স্বরূপ । এই সাহিত্য পদ্যে ও গদ্যে রচিত ৷ 


বেদের কাল 

কোন্‌ যুগে খধিগণ বৈদিক সুক্তগুলি প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন ত,হ। 
আরদের নিকট বিদিত নহে । আর তথা হিন্দ্রগণ বেদের শাশ্বত পরিচয়ে 
বিশ্বাসী । অপরপক্ষে আধুনিক এতিহাসিকগ্শণ বৈদিক সাহিত্যের রচনা 
কালকে চিহিত করিতে প্রয়াী । ইয়োরোপীয় পণ্ডততগণের মধ্যে ম্যাক্স 
ম্যুলরই প্রথম এঁতিহাসিকভাবে বেদের কাল নির্ণয়ে অগ্রসর হন। বৌদ্ধ 
ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই বেদ-সংহিতা৷ ও ব্রাঙ্গণ রচিত হইয়াছিল স্বীকার 
করিয়।, তিনি “বৈদ ও ব্রান্মণের রচনাকাল থুষটপুর্ব ১২০০--১০১০ অব্দের 
মধ্যে স্থাপন করেন । ম্যাক্স ম্যুলর নিদিষ্ট কালই আধুনিক এতিহািকগণ 
কর্তৃক সাধারণ ভাবে গৃহীত হইয়ছছে । তবে কোন কোন এঁতিহাসিক 
, খাক্‌ বেদের রচনাক!ল থৃঃ পৃঃ ১৫০০ শতক বলিয়! মনে করেন । ইয়ো- 
রোপায় পণ্ডিতগরণের এই কালনির্দেশ অবশ্য আজও 'সর্বজনগ্রাহ্য নহে । 
লোকমান্য গঙ্গাধর তিলক ও এইচ. ইয়[কবি স্বাধীন ভাবে বন্ছ ম্বক্তির দ্ব!বা 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়।ছেন যে বেদ ম্যাক্স ম্ুলর নিপিষ্ট কাল হইতে 


॥২ ॥ 


ডু প্রাচীন । জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর অবস্থান, ত্ৃতত্ব ও নৈসগিকতত্ব প্রভৃতির 
সহায়তায় তিলক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে বেদ ও ব্রাক্মণ ভাগ খুঃ 
পৃঃ ৪৫০০--২৫০০ অকের মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে । ইয়াকবিও স্বাধীনভাবে 
জ্যোতিষশান্ত্রের বিচারে খৃঃ পু ২৭০০-এর পূর্বে বৈদিক কাল নির্দেশ করেন । 
মাদ্রাজের কামেশ্বর আয়ারও কৃত্তিকাপুঞ্জের অবস্থান দ্বারা খুঃ পৃঃ ২৩০০-_ 
২০০০ কালকে ব্রাহ্গণয়ুগ বলিয়! নির্দেশ করেন । 
বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনার। পর ভিন্তারনিংস্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 
বৈদিক সাহিত্যের সূচনার কাল খুঃ পৃঃ ২০০০ অথবা ২৫০০ অন্দের নিকটবতশঁ 
কোনও সময়ে এবং তার সমাপ্তির কাল খুঃ পুই ৭৫০ ও ৫০০ অবের 
, মধাবর্তী কালে । এশিয়া মাইনরের বোখাঁজকোই নামক স্থানে খৃঃ পৃঃ 
চতুর্দশ শতকের হিষ্ট।ইট শাখাতুক্ত মিটানীয় রাজগণের বাপমুখ লিপিতে 
ক্ষে।দিত লেখ হইতে জানা যাঁয় যে মিটানির রাজগণ আর্ধগণের বৈদিক 
দেবত'দের নাম- ইন্দ্র, বরুণ, সিত্র, নাসত্ো। প্রভৃতি--ধারণ করিতেন । 
এই তথ্যের ভিত্বিতেদ- বি শ্তোকে আধপুর্ব সভ্যতা রূপে গ্রহণ করিয়া ও 
অন্যান্ত আলোচন।র মাধ্যমে নর্টিমার হুইলার, স্টুয়ার্ট পিগট প্রমুখ 
এঁতিহাসিকগণ বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রতিভি খগবেদের কাল 
আনুমানিক খুৃঃ পৃঃ ৯৫০০-এ স্থাপন করেন । 
মহ)ভ।রত ও প্ররাপগুলিব মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসই প্রচলিত বেদ বিভাগ 
করিয়াছিলেন ৷ প্রাণের মতানুসারে কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধের পূর্বেই ব্যাস 
এ বেদ বিভাগ সম্পন্ন করেন । জনমেজয়ের যজ্ঞের সময় নব প্রচলিত 
শুরুষজর্বেদানুসারে যজ্ঞ নির্বাহের প্রস্তাব হয় এবং বৈশম্পায়নের 
মতাবলম্বীগণ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন । স্ৃতরাং কৃরুক্ষেত্রের 
মহাসমরের পুর্বে বেদ বিভাগ সম্পন্ন এবং জনমেজয়ের সময় শুর্ুযজব- 
বেদ ও কৃষ্ণযজূর্বেদের মধ্যে প্রতিঘবন্থিতা আরম্ভ হইয়াছিল । ইহা হইতে 
প্রতীত হয় কুরুক্ষেত্রের কালে বৈদিক সাহিত্য প্রাচীনতা অর্জন করিলেও 
তাহ।র ধার] তখনও প্রাণবন্ত ছিল | হেম্‌চন্দ্র পায়চৌধুরীর মতে কুরুক্ষেত্রের 
মহ।সমর খুঃ পৃঃ নবম শতকে সংঘটিত হইয়াছিল । নুতরাং সেই হিসাবে 
'*দিক 'সাহিত্যের কাল খৃঃ পৃঃ ৯৫০০ হইতে খৃঃ পুঃ ৫০০ অকের 


মধ্যে স্থাপন করা অসমীচীন হইবে না বাঁলয়া মনে হয় । ইহার মধ্যে 
প্রাচীনতম গ্রন্থ খগ্‌বেদের কাল ধরা হয় খ্ঃ পৃঃ ১৫০০--১৪০০, 
ত্রশন্গণের কাল খুঃ পৃঃ ৮০০--৭০০ এবং উপনিষদের কাল খৃঃ পুঃ 
৭০০._৫০০ রূপে । 


সংহ্া 

বেদগুলির মধ্যে ধগৃবেদই প্রাচীনতম । খগ্‌বেদ সাম, যজৃঃ ও অথর্বব 
বেদের উপাদান বলিয়া ব্বেচিত । প্রথমে খক্‌, সাম ও যুঃ_-এই বেদত্রয়হ' 
৷ বেদ বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেই কারণে খক্‌, সাম ও যজুর্বেদ 'ত্রয়ী” নামে, 
আখ্যাত । 
প্রাচীনধারার মতানুসারে সংহিতা চারি প্রকার হইলেও, বৈদি; 
মন্ত্রগুলি তিন প্রকার বলিয়াই বেদকে ত্রয়ী” বলা হইয়া "গাকে। এ. 
তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার মন্ত্র হইল ফ্লেবতার আহ্বান, দ্বিতীয় প্রকার 
মন্ত্র দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিদান ও তৃতীয় প্রকা ক্র গান । মন্ত্রের এই- 
তিন প্রকার প্রযুক্তিই পরিলক্ষিত হয় । এই অভিপ্রায়েই বেদকে এয়ী 
বলা হয়। এই কারণেই পতঞ্জলির মহাঁভাস্তে এবং পরবর্তী ম্বগে জয়ন্তভট্ের 
'ন্যায়মঞ্জরী'তে বেদের উল্লেখ প্রসঙ্গে অথর্ববেদের মন্ত্র সর্বপ্রথম উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

অতি প্রাচীনকালে অথর্বববেদকে বেদসংজ্ঞাভুক্ত রূপে দেখা যায় না। 
উহা! “অথর্ববন্* বা “অৎ্বাক্ষিরস' নামে কথিত হইত । বৈদিক যজ্ঞ, 
অন্যান্য ক্রিয়্াকাণ্ডে বা আর্জজীবনের নিত্য করব্যের ভিতর অথর্ববেদের 
কোনও স্থান ছিল না। ফলে অতি প্রাচীনকালে উহা বেদ রূপে স্বীকৃত 
হইত না। পরবর্তীকালে উহা বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য 'বেদব্যুহে' 
পরবতর্শকালে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই যে ইহার সকল অংশ অর্বাচীন, 
তাহা নহে । ইহার অনেক অংশই খগৃবেদের ভাষার ন্যায় সুপ্রাচীন ভাষায় 
রচিত। ৫ 
বৈদিক যজ্ঞে প্রধানত তিনজন বেদবিদের আবশ্যক হয় । “হোতা, 
আবশ্যকীয় খাকৃগুলি উচ্চারণ করেন, “অধ্বর্রঃ যজৃঃগুলির স+শাফো লিপি 


শাখাভেদের কারণ বলিয়া গণ্য করা যায় । সামবেদ গেয় হওয়ায় উহার 
শাখা ভেদ বনুধা হওয়াই স্বাভাবিক । পাতঞ্জল মহাভাঙ্যে সামবেদের সহল্র 
বা বহু শাখার স্বীকৃতি পাওয়া যায় । 

সত্যব্রত পামশ্রমী সামবেদের তেরটি শাখার নাম অবগত ছিলেন । 
বর্তমানে মাত্র দ্বইটি শাখার প্রচলন দেখা যায়। “কৌথুমী” শাখা বঙ্গদেশ, 
কান্যকুজ, কাশী ও গুর্জরে প্রচলিত ; 'রাণায়নী” শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত । 
কৌথুমী শাখার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত_-'আচিক” ও “গান । আঁচিক 
কথার অর্থ খাক্‌ সংগ্রহ এবং আচিক অংশে খগৃগুলি প্রদত্ত হইয়াছে । "গান, 
অংশে উহার! দীতরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে । আচিকগুলি তিন খণ্ডে বিভক্ত-” 
“ছন্দঃ, আটিক, 'আরণ্যক” আচিক ও 'উত্তর। আঁচিক । গানগুলিও সেই 
অনুসারে তিন খণ্ডে বিভক্ত--“গেয়'গান, “অরণ্যগান ও উহ্া'গান | 
সামবেদের কৌথুমী শাখার 'নৈগেয়* নামক একটি উপশাখার কথা জানা যায়। 


৩. য্ঃ 

পৃথক পৃথক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রগুলির আবশ্যক হয় এবং 
যে বিধিনিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হয় তাহাদের সমর্টিই যজর্বেদ 
সংহিতা । যজূর্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাং কোন্‌ মন্ত্র কোন্‌ 
সময়ে অধ্বযরুকে উচ্চারণ করিতে হইবে তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে । 
যজুবেদের এ সংগ্রহ প্রণালী ও তাহার বিধানগুলি ক্রম অনুযায়ী সন্নিবেশিত । 
যজুর্বেদের বৈশিষ্ট্য ইহা গদ্যময় । যজূর্ধেদের বাজসনেয়ী সংহিতার কেবল 
এক-চতুর্থাংশ খগৃবেদ হইতে গৃহীত আর অবশিষ্ট সকল অংশই “যজুঃ, বা 
গদ্যময় প্রয়োগবিধির দ্বারা পরিপূর্ণ । এই যজজঃ সম্পূর্ণই নৃতন ; তাহা 
খগ.বেদে নাই । যজুর্ধেদের গদ্যাংশ বৈদিক সুক্তের ভাষা অপেক্ষা নবীন, 
কিন্ত পরবতাঁ মগের সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা বন্থ প্রাচীন ৷ 

যজুর্বেদের বনু শাখার প্রচলন ছিল । বিষু্পুরাণ অনুসারে যজজুর্বেদের 
সাতাশটি শাখ।। ইহার প্রধান দুই শাখা হইল কৃষ্ণযজ্র্বেদ ও শুরুষজর্বেদ | 
কৃষ্ণযজুর্বেদ শুরুযজূর্বেদ অপেক্ষা প্রাদ'ন ৷ কৃষ্ণযজুর্বেদে মন্ত্র ও ব্রান্দণাংশ 
মিশ্রিত হইয়। আছে, শুরুযজূর্বেদে মন্ত্রভাগ হইতে ব্রাঙ্গণাংশ পৃথকীকৃত 


॥ ৭ 8 


হইয়াছে । কৃষ্ণযজুর্বেদের ছয়টি শাখা প্রসিদ্ধ । তাহাদের নাম চরকাধ্বযু 
বা চরক, কঠ, কপিষ্ঠল, মৈত্রায়ণীয় বা কলাণ, আপন্তস্ব ও হিরণ্যকেশী । 
শুরুষভূর্বেদ বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবন্ধ্য কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল ৷. শুর্ু- 
ষজূর্বেদের পঞ্চদশটি শাখার নাম বিঞুপুরাণে উল্লিখিত হইয়।ছে । তাহার 
মধ্যে কাণ্থ ও মাধ্যন্দিনী শাখ।ই প্রধান । মহীধর প্রমুখ ভাশ্যকারের৷ এ 
মাধ্যন্দিনী শাখার ভাম্য রচনা! করেন । 


৪. অথর্ব 


« ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে খাক্‌, সাম ও যজুর্বেদই প্রথমে ত্রয়ী” নামে 
অভিহিত হয় এবং তংকালে অথর্ববেদ “অথর্ববন্” বা “অথর্ববাঙ্ষিরস নামে 
অভিহিত হইত। অথ্ববন্গুলিও পরবর্তীকালে বেদব্যুহে প্রবেশ করিয়া বেদাখ্যা 
লাভ করে । বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদিতে খক্‌, সাম ও যজুর্ধেদের ন্যায় 
অথর্বন্গুলির কোন ভূমিকা ছিল না। অন্য পক্ষে, অথর্ববেদের কোনও 
ক্রিয়াকাণ্ডে কেবলমাত্র অথর্ববেদেরই মন্ত্র প্রযুক্ত হইত, তাহাতে খক্‌, সাম ও 
যতুর্বেদের কোনও মন্ত্র ব্যবহৃত হইত না। বেদব্যাস খাক্‌, সাম ও যজুর্বেদের 
মধ্যে সাধারণ যাগযজ্ঞের মন্ত্রাদি সঙ্কলন করিয়াছিলেন । শত্রু মারণাদি, 
হিংস্র জন্ত হইতে ত্রাণ, অভিসম্পাদ বা দর্দেব হইতে রক্ষা, প্রভৃতি এঁহিক 
ফলপ্রদ যজ্ঞাদতে ব্যবহৃত মন্ত্রই “অথর্বন্, নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । 
আঙ্গিরস অথর্ব খাষি এ সকল মন্ত্র সঙ্কলন করেন বলিয়া তাহার নামে 
ইহারা “অথর্ববন্, নামে খ্যাত। শ্রোতসূত্রগুলির সহিত অথর্ববেদের কোনও 
শ্রব লক্ষ্য করা যায় না, কারণ অথর্ববেদের ক্রিয়াগুলি শ্রোত' বা 
বেদবিহিত যজ্ঞের অন্তভক্ত ছিল না । কিন্তু গাহ্‌-স্থ্য জীবনে অথর্ববন্গুলির 
প্রয়োগ ছিল, সেই কারণে গৃহ্যসূত্রে অথ্বববেদের অপর নাম '্রক্মবেদ' বলিয়া 
উল্লেখ আছে । এই প্রসঙ্গে যজ্ঞে ব্রন্নার ভূমিকা স্মরণ করা যাইতে পারে । 
অথর্ববেদের অধিকাংশই পদ্য এবং সামান্য অংশ গদ্য । খগবেদের দশম 
মণ্ডল হইতে ইহার অনেকগুলি “সৃক্ত' গৃহীত হইয়াছে । অথর্বববেদের দুইটি 
শাখ! প্রচলিত আছে £ ১। পৈপ্ললাদ শীখা ও ২। শোৌনক শাখা । শোৌনক 
শাখার উপর সায়ণাচার্ধ ষ্াহার ভাগ্য প্রণয়ন করিয়াছেন । অথর্বববেদের 


1 ৮ ॥ 


পরিশিষ্টে পৈপ্ললাদ শাখার উল্লেখ আছে। অধুনা পুর্বভারতীয় পৈপ্ললাদ 
শাখার অথর্বববেদের একটি পাগুলিপি আবিষ্কৃত হইয়।ছে । 


ব্রাহ্গণণআ বণ্যক ও উপনিষৎ 


বেদের শাখাভেদের কথা ইতিপুরেই উল্লিখিত হইয়াছে । প্রত্যেক বেদের 
প্রতিটি শাখারই একখানি করিয়া 'ব্রা।ল্ণ' ছিল । ব্রাজ্মণভাগ সংহিতা! হইতে 
পৃথক গ্রন্থ । বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া প্রণালী নির্দেশ, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য 
নির্ধারণ ও ব্যাখ্যাদান এবং আখ্যান।দি বর্ণনা হইল ব্রাক্গণদিগের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । স্থানে স্থানে আনুষঙ্গিক ব্যাকরণ।দি ও অন্যান্য অবান্তর বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । ব্রান্গণের শেষ অংশ “অ।রণ্যক” নামে অভিহিত এবং 
আরণ্যকের শেষভাগ ইইল 'উপনিষং । আরণ্যক" গুলি গাহস্থ্য আশ্রমের 
অবসানে নিভূতারণ্যে পঠিত হইত বলিয়া আরণ্যক নামে অভিহিত । 
(উপনিষংঃ ভাগ পরমত্রন্দের তত্বান্বেষণে নিমগ্ন এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ডের 
পরিচায়ক ॥ 

যে হেতু ব্রাক্গণ ব্যতীত যজ্ঞ প্রণালী নিরূপিত হইতে পারিত না, সেই 
কারণে প্রত্যেক বেদের প্রতিটি শাখাধ্যায়িগণেরই একটি করিয়া ব্রাহ্মণ 
ছিল । এ ব্রান্গণাবলম্বনেই এঁ শাখাবলম্বী আর্ষগণের যাগযজ্ঞ*নিষ্পঞ্ন হইত । 
কিন্ত কালক্রমে একই বেদের কোনও কোনও শখাবলম্বীরা অপর শাখার 
ব্রাক্মণ গ্রহণ করিয়াছেন, এমনও দেখা যায় । ব্রাক্গণভাগে তিনটি বিষয় 
থাকে 2 ৫১) যজ্ঞপ্রণালী বা যজ্ঞবিধি, (২) অর্থবাদ বা ব্যাখা ও (৩) 
উপনিষং বা ব্রন্মতত্ব ৷ 

সকল ব্রাঙ্গণই একই কালে রচিত নহে । ব্রান্গণগুলি ক1লক্রমে বচিত 
হইয়াছিল । ব্রান্মণগুলির মধ্যে খগ্বেদের দ্বইখানি ব্রাক্ষণ, (১) এতরের 
এবং (২) সাঙ্ঘ্যায়ন বা কৌষীতকি ; কৃষ্ণযজুর্বেদের (৩) তৈত্তিরীয় ব্রান্মণ 
ও শুরুযজূর্বেদেব (৪) শতপথ ব্রীক্ষণ : সীমবেদের (৫ ) তাণ্য বা পঞ্চবিংশ 
ব্রাহ্মণ এবং (৬) তবলকার বা জৈমিনীয় বা ষড়বিংশ ব্রান্গণ ; এবং 
অধথর্বববেদের (৭ ) গোপথ ব্র!জণ-_-এই ₹।তটি ব্রাক্ণ সমধিক প্রসিদ্ধ । 

বেদের দ্বইটি কাণ্ড আছে, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ৷ ব্রাক্ষণসমূহে বিপুল 


| ৯ ॥ 


কর্মকাণ্ডের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অপর পক্ষে, উপনিষদ্সমূহে_ পাওয়া যায় 
জ্ঞানকাণ্ডের পরিচয় । আরণ্যকগুলি কর্ম ও জ্ঞান উভাশ্রয়ী এবং সেই কারণে 
যেন ত্রান্গণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী সেতৃস্বরূপ । খগ.বেদের আরণ্যক দ্বইটি__ 
এতরেয় ও সাঙ্ঘ্যা়ন । কৃষ্ণযূর্বেদের হইল তৈতিরীয় আরণ্যক ; শুর্ুষজ- 
বেদের বৃহদারণ্যক । সামবেদীয় ত্রান্মণগুলির কোনও আরণ্যক পাওয়৷ 
যায় না এবং বেদের সকল শাখার ব্রান্দণেরই যে আরণ্যকাংশ ছিল, এরূপ 
বোধ হয়না । 

খগ্‌বেদের দশম মগুলের সৃক্তগুলিতে বৈদিক খাষিগণের যে দার্শনিক 
চিন্তাধারার স্ফষুরণ পরিলক্ষিত হয়, আরণ্যকে এবং কালক্রমে উপনিষদ্সমূহে 
সেই দার্শনিক চিন্তাধারারই সুপরিস্ফুট ও বিস্তারিত পরিচয় লাভ করা! 
যায়, পরিদৃশ্মান বিশ্বের অন্তরালে ও প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের প্রতি 
স্থঞ্প দেবতাগণের আশ্রয় রূপে যে এক বিশ্বব্যাপী 'মহতোমহীয়ান্, 
পরমত্রন্ম আছেন তাহার স্বরূপ উদঘাটনই উপনিষদের মুল প্রতিপ।দ্য। 
আধ্যাত্মিক মননশীলতায় উপনিষদ্গুলি বিশ্বজনীন সাহিত্যে ঈমুচ্চ স্থান লাভ 
করিয়াছে, | 

উপনিষদ্গুলিতে পরমত্রন্মতত্র বিচরিত হ্ইয়।ছে । কমকাণ্ড এঁহিক 
ও পারত্রিক জীবনের সুখসম্দ্ধিতে বাাপৃত কিন্তু উপনিষদ্গুলিতে পরম- 
ব্রন্মের স্বরূপ ও ভববন্ধন হইতে ম্বৃক্তি প্রভৃতিই চিন্তিত হইয়াছে । কেন 
আসিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়ছি, কেন জীবনআ্রোতে স্বখ ও দুঃখের 
অধীন হইয়াছি, প্রকৃত স্ুখ কি- এই সকল গভীর চিস্তাতেই উপনিষদ্গুলি 
পরিপূর্ণ । 

দুই শতের অধিক উপনিষদের নাম পাওয়া যায়, কিন্ত উহাদের 
অধিকাংশই তুলনামূলক ভাঁবে আধুনিক কালের রচনা । কতকগুলিতে পরবতা 
কালের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতের অবতারণ।ও কর! হইয়াছে । অষ্টম 
শতাব্দীর শঙ্করাচার্য বারখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং 
এ বারখানি উপনিষদকেই তিনি প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ৷ গুরুত্ববোধে ইহার সহিত মৈদ্রায়ণীয় উপনিষদ্‌টিও মুক্ত কর! 
যাইতেছে ৷ বেদ অনুসারে এই তেরটি প্রধান উপনিষং হইল £ খগবেদ--৯। 


॥ ১০ 


এঁতরেয় ও ২। কৌধীতকি ; সামবেদ-__-৩। ছান্দোগ্য ও ৪1 কেন ; যজুর্বেদ-_ 
(ক) কৃষ্ণযজূর্বেদ-__৫। তৈত্তিরীয়, ৬। কণ্ঠ, ৭। মৈত্রায়ণীয় ও ৮। শ্বেতাশ্বতর ৷ 
খে)__শুরুষজূর্বেদ-_-৯ । বৃহদারণ্যক ও ১০। ঈশা এবং অথর্বববেদের ১১। প্রশ্ন, 
৯২। মণ্ডুক ও ৯৩। মাগু-ক্য । রচনাকাল অনুসারে প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌- 
গুলিকে চাঁরিটি পর্যায়ে বিভক্ত কর! যাঁয় । প্রথম পর্যায়ে বৃহদারপ্যক, 
“ছান্দোগ্য, তৈতিরীয়, এতরেয় ও কৌধীতকি । এইগুলির ভাষার সহিত 
প্রচীন ব্র।ক্গণগুলির ভাষার সাদৃশ্য আছে । এইগুলি গদ্যে রচিত। 
/ দ্বিতীয় পর্ষ।য়ে--কেন । ইহ।র কতকাংশ পদ্য ও কতকাংশ গদ্য । আরও 
পরবর্তী ঈশা, শ্বেতাশ্বতর, মণ্ুক ও মহানারায়ণ উপনিষৎ পদ্যে ব্লচিত্ত। 
এই উপনিষদ্গুলিতে কোন নুতন তত্বের বিকাঁশ পরিলক্ষিত হয় নাই । 
তৃতীয় পর্যায়__ প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয় ও মাগুক্য উপনিষদ্গুলি গদ্যে রচিত । 
কিন্ত ইহাদের ভাষা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন নহে। 
চতুর্থ পর্যায়ে উপরে উল্লিখিত উপনিষদ্গুলি ভিন্ন অথর্বববেদের অন্যান্য 
অর্বাচীন উপনিষদ্গুলি লিখিত হইয়াছিল । 


1১১ 


খ. বেদাজ 


শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ; ও জ্যোতিষ-__এইগুলি ষড়ঙ্গ ৷ 
বেদাধ্যয়নের সহায়তাকারী বলিয়া এবং এই ছয়টি বিভাগে জ্ঞান না থাকিলে 
বেদের অর্থবোধ হয় না এবং বৈদিক ক্রিয়াদি সুচারু রূপে সম্পাদন করা 
যায় না বলিয়া এই গুলিকে বেদাঙ্গ বলা হয়। এই ছয়টি অঙ্গ শ্রুতি 
বলিয়া স্বীকৃত নয়, এইগুলি মনুষ্যরচিত বলিয়া বিদিত। এই অক্গগুলি 
সৃত্রাকারে নিবদ্ধ এবং সূত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে সে-গুলি স্বপ্লাক্ষর, 
অসংদিগ্ধ, বিশ্বতোমুখ এবং গদ্যে রচিত । পূর্ববর্তী মুগে যড়ঙ্গ সম্বন্ধে 
বিপুল চর্চা ও বিচারের পর খধিগণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীতি হইয়াছিলেন 
তাহার মর্ম সংক্ষেপে বলাই সৃত্রের মূল উদ্দেশ্য । 


১, শিক্ষা 


শিক্ষা নামক বেদাঙ্ষে বেদের নির্ভূল উচ্চারণ পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে । 
ইহাতে স্বর, ব্যঞ্জন, উদাত্তাদিভেদ প্রভৃতির উল্লেখ আছে । তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকে শিক্ষার উল্লেখ থাকিলেও, যে কয়খানি শিক্ষা দৃষ্ট হয় তাহার 
অধিকাংশই বৈদিক যুগের পরে রচিত । এঁ সকল শিক্ষাগ্ুলির মধ্যে পাঁণিনীয় 
শিক্ষাই সুপ্রসিদ্ধ ৷ শিক্ষার বিষয়গুলি বিভিন্ন বেদসংশ্লিষ্ট 'প্রাতিশাখ্যে? নিবদ্ধ 
হওয়াতেই সম্ভবত বৈদিক যুগের শিক্ষাগুলি লোপ পাইফ়াছে । 


২, কল্প 


ব্রাক্মণভাগে বেদের কর্মকাণ্ডের ধিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। কালক্রমে 
যক্ঞপ্রণালী ও ব্রাল্মণভাগ এতই জটিল ও বিস্তীর্ণ হইয়াছিল যে উহ।র 
সুসংবদ্ধ সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ ব্যতীত যঞ্জপ্রণালী শিক্ষা অসম্ভব হইয়৷ পড়ে। 
এ সকল যজ্ঞপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াই 'কল্পসৃত্রে” বিবৃত হইয়াছে । প্রধ।ন 
প্রধান প্রতিটি ব্রাপ্মেণেরই 'কন্পসূত্র” দৃষ্ট হয় । কল্পসূত্রগুলি তিন খণ্ডে বিভক্ত ঃ 


|| ১২ || 


১। “শ্রোতসৃত্র”, ২1 'গৃহাসূত্র ও ৩। ধর্মসূত্র' । শ্রোতসৃত্রগুলি ব্রাক্মপতাগের 
যজ্ঞপ্রণালীর সারমর্্ন এবং ব্রান্মণের উপর প্রতিষ্ঠিত । সাক্ষাৎ জ্রতি-বিহিত 
প্রাচীন যজ্ঞাদির প্রণালী এই বিভাগে বিবৃত বলিয়াই ইহাকে “শ্রোতসৃত্র' 
বলে। ইহাতে সাতটি হবির্জ্ঞ, যথা (১) অগ্ম্যাধান, (২) অগ্নিহোত্র, 
(৩) দশপূর্ণমাস, (9) আগ্রহয়ণ (৫) চাতুর্যায, (৬) নিরূঢ় ও 
(৭) সৌত্রামনী এবং সাতটি সোমযজ্ঞ, যথা (১৯) অগ্নিষ্টোম (২) অত্যগ্নি- 
ফ্টোম (৩) উকৃথ (৪) ষোড়শী (৫) বাজপেয় (৬) আতিরাত্র ও 
(৭) আপ্তোধাম,_-এই চৌদ্দটি শ্রোতযজ্ঞের বিধান আছে । 

্রক্মচর্য সমাপ্তির পর গৃহীর জীবনে অবশ্য কর্তব্য জ্ঞগুলির প্রণালী 
যাহাতে নিবদ্ধ পাওয়া যায়, তাহাকে "গৃহ্সূত্র' বলে। গৃহাসূত্রগুলি কোন 
মূল ব্রাঙ্গণভাগ্ে নাই । বিভিন্ন বেদের শাখাধ্যায়িগণের ভিতর প্রচলিৎ 
নিয়মানুসারেই এগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়৷ বোধ হয় । ইহাতে 
দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান, যথা অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপন 
গর্ভাধান, গাহস্থ্য সংস্কার, পঞ্চমহাষজ্ঞ, গৃহনিষ্মাণ, বাস্তশোধন, পশুপালন, 
কৃষি ইত্যাদি নিদিষ্ট হইয়াছে । 'গৃহাসূত্রে” সাতটি প্রধান বা পাকযজ্ঞ, পাঁচটা 
মহাষজ্ঞ এবং পনেরটি সংস্কার নিদিষ্ট আছে । পিতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি হইল 
পাকযজ্ঞ, ব্রন্মযজ্ঞ ইত্যাদি মহাযজ্ঞ এবং গর্ভাধান, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, 
উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি হইল সংস্কার । 

যে অংশে পারমাধিক, রাজনৈতিক ও বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম, সামাজিক 
রীতি ও ব্যবহারশান্ত্রবা আইন নিবদ্ধ আছে তাহাকে ধর্মসূত্র বলে। ধর্ম- 
ূত্রগুলিই পরবর্তা স্মৃতিগুলির মৃলভিত্তি। ন্যায়-অন্তায়, কর্তব্য-অকর্ভব্য 
দেশাঁচার, লোকাচাঁর ইত্যাদির ম্বীলোচনা ধর্মসূত্রে'র অঙ্গ ৷ গৃহ্সৃত্রের 
কোন কোন যজ্ঞ ধর্মসৃত্রেঃও উল্লিখিত হইয়াছে । 


৩. ব্যাকবণ 


অতি প্রাচীন কালেই শবশাস্ত্রের সুষ্ঠ সৃচিত হইয়াছিল । কোনও 
কোনও প্রাচীন ব্রাঙ্মণে ব্যাকরণ ম'ক্রান্ত বিচার পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 
বেদাঙ্গ অন্তর্গত প্রাচীন ব্যাকরণ আজ আর দৃষ্ট হয় না। তবে পািনীর 
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/ বহু প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায় । কিন্ত তাহাদের ব্যাকরণ 
পরপ্ত হইয়াঙ্গে এবং সম্ভবত পাণিনীর সৃত্রগুলি সর্বতোমুখী ও সর্দেশদশী 
হওয়ায় তাহারই প্রভাবে অন্যান্য প্রাচীন ব্যাকরণগুলি ক্রমে ক্রমে বিলীন 
হইয়াছে । পাণিনীর অষ্টীধ্যায়ীতে লৌকিক ও বৈদিক উভয় ব্যাকরণই 
আছে । সেই কারণে পাণিনীর রচনাকে বেদাঙ্গ আখ্য। দেওয়া যায় না । 


৪. নিরুক্ত 


নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে আছে বৈদিক শব্ধের বিশ্লেষণ ও তাহার অর্থ । 
্বরূহ বৈদিক শব্গুলির ব্যাথ্য! ও প্রয্মোগ প্রদর্শনই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে । 
প্রাচীন নিরুক্তকারগণের গ্রন্থাবলী আজ বিলুপ্ত ।. কেবল মাত্র যাস্কাচার্ের 
নিরুক্তই ব্মান কালে বিদ্যমান আছে । প্রাচীনতম বৈদিক শব্বকোষ 
হিসাবে পরিচিত “নিঘণ্টু, গ্রন্থের ভাঙ্য হইল যাক্কষের নিরুক্ত | যাস্ক 
পাণিনীর পুর্ব এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তাহার আবির্ভাব 
'টিয়্াছিল খৃঃ পৃঃ ৭০০--৫০০ অবের মধ্যে । স্ৃতরাং “নিঘণ্টু”র রচন। তাহারও 
পূর্ববর্তী মনে করা হয় । 
যাস্কের নিরুক্তে বহু পূর্বাচার্ষের মত উল্লিখিত ও কোনও কোনও 
স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে । যাস্ক অন্যান্য আচার্গণের মধ্যে গার্গ্য, গালব, 
শাকটায়ন, ওর্ণবাভ, শাকপুণি, কৌৎস প্রয্বখের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
যাস্কাচার্ষের কালেই বেদের বনু স্থল এরূপ দুবোধ্য হইয়াছিল যে কোনও 
কোনও আচাধ এ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বৃথাশ্রম বলিয়া 
বিতবচনা করতেন । একথা যাস্ক তাহার নিরুক্তে উল্লেখ কারিয়াছেন । 
তিনি খগবেদের অধিকাঁংশ দ্বরুহ শব্দেরই টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন । 
বৈদিক ,শবগুলির মুলজ ধাতুগত অর্থগ্রহণ করিয়া তাহারই সাহায্যে 
যাস্কাচার্ধ বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বৈদিক যুগের 
নিকটবর্তাঁ বলিয়! পুবসূরীদের মত জ্ঞাত ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি 
তদের ব্যাখ্যা রচনায় পরবর্তী আচার্য সায়ণ অপেক্ষা অধিকতর সৃবিধ: 
ভি করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহ! সত্বেও সাম়পাচার্য সকল স্থানে যাস্কাচার্ের 
গ্রহণ করেন নাই । 
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ভূমিকা 
ক. প্রতীচ্যে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস 


ইয়োরোপীয়গণ, বিশেষতঃ ধর্মপ্রচারক এবং পরিত্রাজকগণ, ভারতীয় 
ভ ধাসমূহের পরিচিতি লাভ করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে । ১৯৬৫১ খুষ্টাবে 
মারাহাম রোজার (£1)188]) [২০৪০ ) ভর্তৃহরির কাবোর পর্তুগীজ 
অনুবাদ প্রকাশিত করেন । ১৬৯৯ খুষ্টান্দে জেসুইট যাজক জোহান আর্পস্ট 
হাঙ্কম্েডন (90191) 1211750 1791151600]) ) ভারত আগমন করেন এবং 
ংস্কৃতভাষায় জ্ঞানার্জনের পর ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচলা 
করেন। প্ুস্তকটি অবশ্য প্রকাশিত হয় নাই ৷ কিন্তু দুইটি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং 
' আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ফ্রা পাওলিনো দ্য সেণ্ট বার্থোলোমিস 
(178 7901100 06 91 88111)01091795 ) উহার উল্লেখ করিয়াছেন ।॥ ওয়ারেন 
হেস্টিংসের শাননকালে 'বিবাদার্ণবসেতু” শীর্ষক গ্রন্থ ইংরাজীতে সংকলিত 
হয় এবং ১৭৭৬ খুষ্টানে 4 0০926 ০/ 967০0 47,0%) নামে ইহা! প্রকাশিত 
হয় । নয় বংসর পরে চালক উইলকিনস (0181095 ড/111075 ) ভগবদগীতা 
ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন । হিতোপদেশ এবং মহাভারতের শকৃত্তলা 
উপাখ্যানের অনুবাদও তিহি ১ করিয়াছিলেন । ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে 
ইয়োরোপীয়গ্রণের অন্ুসন্ধিংসার মুলে অবশ্য স্যার উইলিয়াম জোন্সের (98 
ড/11]191) 70195 ) অবদানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ১৭৮৯ খুষ্টাবে তিনি 
কালিদাস বিরচিত শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। কালিদাসের 
অমর নাটকের ইংবাজী অনুবাদের পরই ১৭৯১ 'খুষ্টান্দে জর্জ ফণ্টপারের 
(0৩০15 01916.) জামান অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহা হার্ডর এবং 
গ্যোয়টের ন্যায় মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে । জোন্সের উদ্যমেই ৯৭৯২ খুষ্টাব্ে 
কালিদাসের খতুসংহার কাব্যের মুল পাঠ প্রকাশিত হয় । তাহার তৃতীয় রচনা 
প্রাচীন ভারতীয় দগুনীতি সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষ! উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “মনুশ্মতি'র 


অনুবাদ । জোন্সের আরদ্ধ কাধের অনুসরণে হেনরি টমাস কোলব্রক 
(নূভাঃাস 01)01093 (0০016১:০০) প্রাচীনপন্থী ভারতীয় পণ্ডিতগণেষ 
সংস্কৃত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া 4 £১0638 ০] 280. 71089 ০1. 
007/720 820 19%65898$6%5 প্রকাশ করেন । অমরকোষ, অফ্টীধ্যায়ী,। 
হিতোপদেশ এবং কিরাতার্ত্বনীয় সমেত আরও কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের 
সম্পাদনাও তিনিই করিয়াছিলেন । আর একজন ইংলগুবাসী 
আলেকজাগ্ডার হ্ামিলটন € ১1582110617 [781001100 ) ভারতবর্ষেই 
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন । ৯৮০২ থুষ্টাবে ইংলগ্ডে 


প্রত্যাবঙনের পথে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আদেশে অন্যান্য ইংরেজগণের 
সঙ্গে তিনিও প্যারিসে কারাবরণ করেন । কারাবাসের সময়ে হ।মিলটন এমন 
একদল ইয়োরোপীয় ছাত্র গঠন করেন ধীহারা আন্তরিক আগ্রহে সংস্কৃত ভাষার 
অনুশীলন করিয়ীছিলেন । ইহাঁকেই পাশ্চাত্যে “সংস্কৃত ভাষা ও সাভিত্যের 
আবিষ্কার রূপে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে । হ্যামিলটনের 
বিশিষ্টতম ছাত্রদ্রে মধ্যে হিলেন মহান জামান পণ্ডিত ও কবি এবং 0% //)/৯ 
17070706070. [72500 01176 17016%9 শীর্ষক যুগান্তকারী গ্রন্থের রচয়িতা 
ফ্রি রিখ, শ্লেগেল্‌ (5751101) 9০1)19591) | উক্ত গ্রন্থটিই প্রথম সংস্কৃত ভাষ' 
ও সাহিত্যচর্চায় তুলনামূলক এবং এঁতিহাসিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে । রামায়ণ 
ভগবদগীতা, মনুস্থৃতি এবং আরও কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের অংশবিশেষে 
জার্নান অনুবাদও ইহাতে সন্নিবেশিত । ফিড্‌রিখ শ্লেগেলের ভ্রাতা এবং প্রথম 
সংস্কৃতজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক এ. এল. সেংসির (4৯. 1, 01092 ) শিষ্য 
অগাস্ট ভিলহেল্ম ফন্‌ শ্লেগেলের (1285 /11116117 ৮01) 901)1961 ) 
অবদান কেবলমাত্র তুলনামুলক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সম্পাদনা 
এবং অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কতভাষা অনুশীলনের প্রসারেও তাহার দান ছিল। 
ক্লেগেলের শিষ্য খ্রিস্টিয়ান ল্যাসেন (€ 071190120 1.95561 ) ভারতীয়-সংস্ক, 
বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্ত 
ছিলেন ফ্রান্তস্‌ বপ ( হাগরোত 8০০ )--অধ্যাপক সেংসির ছাত্র এবং অগা» 
ভিলহেল্মের সমসাময়িক | 00%1%7080%9-%/86%5 গ্রন্থে রামায়ণ এব ূ 
মহাভারতের অশবিশেষ অনুবাদ করিয়া সংস্কত সাহিত্য গবেষণার ক্ষেতে 


ক 


তাহার মহতী সেবার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন । তাহার সংস্কৃত ব্যাকরণ 
গ্রন্থসমূহ জার্মানিভে সংস্কত ভাষার অনুশীলন উল্লেখযোগ্যরূপে প্রসারিত 
করিয়াছিল । তুলনামুলক ভাষাতত্বের ক্ষেত্রে বপের গবেষণার ব্যাপকতম বূপদান 
করেন ভিলহেল্ম ফন্‌ হামবোল্ট (ড/111617 ৩010 701090100) ৷ ভারতীম্ব 
দর্শনশাস্ত্রে তাহার আগ্রহ ছিল আজীবন । আর একজন বিশিষ্ট জার্মান পণ্ডিত 
হইলেন ক্রিডরিখ রুকার্ট (011501101) 29০1670) । ভারতীয় কাব্যে তাহার 
অপরিসীম আগ্রহ ছিল । উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে উপনিষদের ল্যাটিন 
অনুবাদ জায্নান দার্শনিকগণকে অনুপ্র।ণিত কারয়াছিল এবং শেলিং (50801108) 
কান্ট ট্র৪7), শীলার (9০1011161) ও শোপেনহাওয়ার (9০110151118051) ইহার" 
মধ্যে সর্বোত্তম মানবিক জ্ঞানের বিকাশ আবিষ্কার করিয়া চমংকৃত হইয়াছিলেন। 
বৈদিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কৃত গবেষণার কার্য গুথম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
ফ্রিজ রিখ রোজেন ( চ17601101) [096] ) ১৮৩৮ খুষ্টান্ধে । এবং উত্তরকালে 
বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ)তত্ববিদ ইউজিন বার্ণফ-এর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র সেই 
আরন্ধ গবেষণা! চালাইয়া যান। তীহাদের মধ্যে ছিলেন রুঙডল্ফ রোথ 
(700010%) ১২০11) ) এবং এফ. ম্যাক্স ম্যলর (৮. 7187 10116?) 
যিনি ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৫ খুষ্টাব্ধের মধ্যে সায়ণের টাকাসমেত খণ্থেদের 
প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন । রোথের একজন বিশিষটতম শি্ঠ 
ছিলেন এইচ. গ্রাসমান (চা, 018550211) )1 খাশ্থেদের পুর্ণাঙ্গ অনুবাদ 
তিনিই প্রকাশিত করিয়াছিলেন । এই সময়েই হোৌরেস হেম্যান উইলসন 
(7018০5 91191, ড/11501.)-_যিনি কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন-_ 
সায়ণের টীকানুসরণে খর্খেদের অনুবাদ করিয়া ইহার প্রাচীনপন্থী ব্যাখ্য। 
পণ্ডিত সমাজে উপস্থাপিত করেন । অনুরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন আলফ্রেড 
লুডভিগ (4১106 10015 ), ধীহাকে 76280 8/%06৪-এর মুগ্য গ্রন্থকার 
আর. পিশেল ([২.01501161 ) এবং কে. এফ. গেল্ডনারের ( ঘ. 5. 06101761 ) 
পুর্বসুরী বলিয়া গণ্য করা হয় । বৈদিক সাহিত্য গবেষণাক্ষেত্রে থিস্মোডোর 
ওক্রেখ্ট (1160৫014066) )-এর নামও যুক্ত । 


১৮৫২ খৃষ্টাবে 194 2846736%10 2: ০410%21% প্রকাশ পাশ্চাত্যে সংস্কৃত 
ভাষা! ও সাহিত্যের প্রগতিশীল চর্চার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । এই 


অভিধান সংকলন করিয়াছিলেন ওটো! ব্যোটলিংক (01০ 73017617721 ) ও 
রুডলফ রোথ, এবং 9 7১9619991-স্থিত /১০৪৫5]79 ০৫ চ1)৩ 4১115 210. € 
9০167198$ ইহার প্রকাশক । ১৮৫২ খুষ্টাবে প্রকাশিত আলব্রেখ্ট ভেবার 
(4১101650110 ৬/29০1)-এর 786 171551011০7 10507) 7//6706%16 আর একটি 
উল্লেখযোগ্য অবদান । ১৮৯১, ১৮৯৬ এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে থিয়োডোর ওফ্রেখট 
কর্তৃক প্রকাশিত 0245190%9 0:৫010001%7% সংস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের একটি 
ব্যাপকতম তালিক1 এবং উক্ত ধরনের গ্রন্থরাজির মধ্যে একটি বিস্ময়কর 
অবদান । আর্থার আযান্টনি মমাকডোনেল (১11]101 /5107019 14800007611) 
রভিত 76050 07017077807 ও 776৫0 21017 এবং ম্যাকডোনেল ও 
আর্থার ব্যারিডেল কিথ সম্পাদিত 76৫0 1%06% ইয়োরোপে সংস্কাতচর্চার 
প্রসারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে । মরিস রুমফিল্ড (1190110 73190109610) 
বিরচিত 77620£0 0০0%0/207,08 আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যাহা 
পাশ্চাত্য বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চাকে বন্থল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াচুছ । 
উইলিয়ম ডুঁইট হুইটনির (৬4119) 1705150 ৬/11175) ):১427,১7786 
(176117)97?9 অপর একটি স্মরণীয় গ্রন্থ । কলিকাতা রাস্্রীয় স"ন্কৃত 
কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড কাউয়েল €120৬/810 ০০৬11) “সর্ব- 
দর্শনসংগ্রহ” এবং আরও অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতচ্ঠার ক্ষেত্রে 
স্বতন্ব প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন । বারাণসী রাষ্তরীয় সংস্কৃত কলেজেব অধ্যক্ষ 
আর্থার ভেনিসও (4১110100615) সংস্কতচর্চার প্রসারের জন্। অনেক 
কিছু করিয়া গিয়াছেন । ইয়োরোপায় পণ্ডিতগণের মধ্যে ধাহারা ভারতে 
বসবাস করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতশান্ত্র ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জে. এফ. ফ্লীট রে. চ. 1960), ভিনসেন্ট এ 
স্মিথ (৬719900 /১, 91010) ), স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম (9. 
/১16%211061 00211111191 ), স্যার জন এইচ. মার্শাল (91011 চা, 
12158]] ), স্যার এম. এ. স্টাইন (917 1৬. /১, 9161) ), স্যার জর্জ 
গ্রীয়ারসন (91. 06019 0311615017) এবং জে. ফারগুসনের (3. 79180055901) ) 
নাম উল্লেখযোগ্য | 

পাশ্চাত্য ভারততন্ববিদগণের মধ্যে ধীহার! সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য 


অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জর্জ ব্যুহলার (00726 8011190), 
জে. মূর (3. 7401), ফ্রাঙ্ক কিলহর্ণ (1801 80161)0]) ), ই- রোযোয়ের 
(16. 0২০০), এইচ. লুযুডার্স (চা. [00615 ), হেরমান জাকোবি (60080 
1800)1), ই. সেনা (18. 96181), সিলভা লেভী (951$211) [,6৬1), 
এডওয়াড ওয়াশবার্ণ হপকিন্স (10৬ 810 ড/99))010 [70101015 ), ইয়ুগেন 
হুল্টজশ, (10867 [7016250), আর্থার কোক বার্নেল (41070 00৩ 
8011০] ), মোনিয়ার এম. উইলিয়ামস (1190167 14. ভা1]ওথাও ), 
থিয়োডোর গোল্ছস্ট্যকার (00160001 001056001001), রিচা গার্বে ' 
( 7২1018:0 08116) পল ডয়সেন (8০1 1060596) ) জুলিয়াস ইগেলিং 
(38105 788০115 ), জর্জ খিবো (96018 01১1), মুলিয়াস 
যোলি (01109 1011) ), মরিস ভিন্তারনিংস্‌ (718001196 ৬/10051010 ), 
এফ. ডর. টমাস (৮.1. [1701185 ), এল, ডি. বার্পেট (1,. 03, 880160), 
টি. স্চেরবাতস্কি (1, 15017610815169 ), স্টেন কোনো (9090. 00200 ), 
ভালে পুর্সা (৫1160 100551 ), ওটে। স্্রস্‌ (0019 908855 ), সি. আর. 
ল্যানমাযান (০. 1২ 1-210081) ) এবং জিসেপ্সে তুচ্চির (0156006 0০০1) 
নাম সকণ সংস্কতানুর।গাঁর (নকটই সুবিদিত । 


খ. ভারতীয় লিপির উদ্ভব 
ভুমিক' 
স্মরণাতীত কাল হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষার্থ“গণ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন 
(বিষয়ূসমৃহ মুখস্থ করিতেন । পুরুষানুক্রমিক ভাবে এই মৌখিক হস্তান্তরণের 
পদ্ধতিই প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যকে সংরক্ষিত করিয়াছে । এই জন্যই পণ্ডিতগণ 


মনে করেন যে ভারতীয় সভ্যতাব আদি মুগে সম্ভবত লিপির প্রচলন ছিল না৷ 
এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণ-মালার পরবর্তা গঠন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় নহে । 


বৈটিক ও সূত্র বচন+দি 


সংস্কৃত সাহিত্যে লিপির সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় বশিষ্ঠের 'ধর্মসূত্রে' । 
ড ব্বাহলারের মতে ইহার রচনাকাল খুষ্টপুর্ব অষ্টম শতাব্দী । কোন কোন 
পণ্ডিত অবশ্য ইহাকে আরও পরবর্তীয়ুগের, অর্থাৎ খু্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচনা 
বলিয়া মনে করেন । সেখানে আমরা বৈদিকয়ুগে লিপির ব্যাপক প্রচলনের 
মষ্পষ্ট উল্লেখ পাই এবং ষোড়শ অধ্যায়ে দশম, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে 
অ'ইনতঃ গ্রাহ্য প্রমাণ হিসাবে লিখিত দলিলের উল্লেখ আছে । অধিকন্তু 
পশণিনির অঙ্টীধ্যায়ীতে “লিপিকর' এবং “লিবিকর* এই দুইটি সমাসপদ 
অন্তর্ভূক্ত দেখি (৩. ২. ২১)। ইহাদের অর্থ লিপিকার । পাণিনির তারিখ লইয়া 
অবশ্য মতভেদ আছে । অধ্যাপক গোল্ডস্ট্যকার ভীহাকে খৃঃ পৃই অষ্টম শতাব্দীর 
লোক বলিয়া মনে করেন । পক্ষান্তরে অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গের মতে তিনি 
খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । উপরোক্ত প্রমাণ ব্যতীতও, 
“অক্ষর, “কাণ্ড, “পটল, গ্রন্থ, প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত শব্দসমৃহ 
কেহ কেহ 'লাপর প্রচলনের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিয়া! থাকেন । কিন্ত 
এই শবগুলির তাংপর্য লইয়া মতভেদ আছে । 


ব্রাহ্মণ সাহিত্য 


উপরোক্ত প্রমাণসমূহ কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় লিপির ' কাল নির্ধারণে 
আমাদের সাহীষ্য করে না । কারণ যেগ্রস্থসমূহে প্রমাণগুলির উল্লেখ আছে 
তাহাদের কোনটিকেই লেখমালার প্রচলনের পুর্ববর্তীমুগের বলিয়৷ নিঃসন্দেহে 
মনে করা যায় না। সেইরূপ, মহাকাব্য, পুরাণ বা কাব্যে উল্লিখিত প্রমাণসমূহের 
মুল্য অল্পই কিংবা! আদৌ কোন শৃল্য নাই । ইহাদের মধ্যে মহাকাব্যদ্বয় 
সন্দেহাতীতরূপে প্রাচীনতম । কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত সমস্ত শবই যে বহু 
প্রাচীন তাহা বলা যায় না । একটি কথা অবশ্য অনস্বীকার্ধ । মহাকাব্যদ্বয়ে 
লিখ”, “লেখ”, “লেখক, লেখন”, প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রচলিত শবের উল্লেখ 
আছে, কিন্তু "লিপি" কথাটি নাই । ইহা অনেকের মতে একটি বিদেশী 
শব্দ মাত্র । ইভাতে মনে তয় যে মহাকাব্যের ঘুণে ভারতবর্ষে লেখার 
প্রচলন ছিল । 


ভ"বতীষ সভাতা 

আরও দুইটি তথ্যও একই ইঙ্গিত বহন করে । একথা বলা হইয়! থাকে 
যে আর্ধগণ উন্নত সভ)তাঁর সহিত পরিচিত ছিলেন--বাণিজা এবং আথিক 
লেনদেনের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং আধগণ ব্যাকরণ, ধ্বনিবিজ্ঞান ও 
অভিধান রচনায় সৃষ্্ম গবেষণা চালা ইয়া গ্রিয়াছিলেন । এই তথ্যগুলি কি 
প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যে লিপিজ্জানের পরিচয় বহন করে নাঃ অবশ্য 
আমাদের প্রমাণের উল্লেখ “দখাইতে হইবে । তন্ধাতাত কিছুই মানিয়। লওয়া 
যায় না। সৃতরাং আমরা বৌদ্ধ রচনাবলীর কথায় আসিতে পারি । 


বৌদ্ধ বচনাবলা 

সিংহলী ত্রিপিটকে এমন অনেকগুলি অংশ আছে যাহা লিপিজ্ঞীনের এবং 
যে মুগে বৌদ্ধ অনুশাসনটি রচিত হইয়াছিল সে যুগে লিপির ব্যাপক প্রচলনের 
সাক্ষ্য বহন করে । “ভিখখু পাচিত্তিয়' (২. ২) এবং 'ভিখখুনী পাচিতিয্র”তে 
(৪৯. ২) “লেখ এবং “লেখক কথ। ,ইটির উল্লেখ আছে এবং “ভিখখু- 
পাচিত্তিয়”তে লেখবিদ্যার প্রভূত প্রশংসা করা হইয়াছে । জাতকমালায় বর্ণ 
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সমূহ অনবরতই উল্লিখিত । জাতকসমূহে কতকগুলি ধর্মসংক্রান্ত নিষেধ 
আছে ; এবং 'অক্ষরিকা? বলিয়া একটি ক্রীড়ার উল্লেখ আছে যাহাতে কোন 
বৌদ্ধসন্ন্যাসী অংশগ্রহণ করিতে পারিতেন না । এই ক্রীড়াটি খুব সম্ভবতঃ 
বর্ণমালার অনুমাণ সংক্রান্ত । “বিনয়ে” উক্ত নিয়মানুসারে যে অপরাধীর নাম 
রাজদ্বারে লিখিত আছে তাহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসাবে গ্রহণ কর! হইত না । 
উপরোক্ত রচনাতেই লিখনকে একটি লাভজনক পেশা হিসাবে বলা হইয়াছে । 
জাতক নং ৯২৫ এবং মহাবগ,গ (১. ৪৯) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অস্তিত্বের 
প্রমাণ বহন করে; সেখানে শিক্ষাপদ্ধতি ছিল বর্তমান ভারতের ভারতীয় 
বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণ পদ্ধতির মতোই । এই সকল নজির প্রাকৃবৌদ্ধয়ুগে 
লেখবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণ করে । 


পিপবাওষ' পাত্রলিপি 


প্রাচীনতম লিখিত দলিল হইল পিপবাওয়ায় প্রাপ্ত পাত্রলিপি । কর্ণেল 
ক্লাক্সটন পেপ্পে ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন । লেখটি ত্রান্মী হরফে লিখিত । 
ইহার ভাষ' কিন্ত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাসমূহের নমুনা মানিয়৷ চলে নাই । 
কতকগুলি বিভক্ত্যন্তপদ “মাগধী"র হ্যায় । কোন সমাস ব্যঞ্জনধ্বনি ইহাতে 
ব্যবহার কর] হয় নাই। দুইটি এ-কার ভিন্ন অন্য কোন দীর্ধস্বরও ইহাতে ব্যবহৃত 
হয় নাই । লেখটির বিভিন্ন ব্যাখা! কর] হইয়াছে । কোন কোন পণ্ডিতগণেব 
মতে যে স্মাতিচিহন স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বুদ্ধদেবের । আবার কাহারে! 
মতে স্মৃতিচিহ্সমূহ শাক্যদের, যাহারা কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র 
বিরুলক কর্তৃক নির্দয় ভাবে নিহত হইয়াছিল 1 যাহা! হউক লেখটির তারিখ খুঃ 
পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমপাদ । 


সে'হ গোরা তমলিপি 

প্রাচীনতার দিক হইতে ইহার পরেই সোহৃগোৌরা তাত্রলপির উল্লেখ 
করিতে হয় । ডঃ স্মিথ মনে করেন ইহ! অশোকের রাজত্বকালের অর্ধশতাব্দী 
পূর্বে লিখিত হইয়াছিল । ডঃ ন্মিথের মতে ইহাতে ব্যবহৃত হরফসমূহ 
মৌর্বস্বুগের ত্রান্মীলিপি এবং ডঃ ব্যুহ্‌লার বলিম্মাছিলেন যে ন্মিথের এই মস্তব্য 
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অথণুনীয় কারণ অশোকানুশাসনে সোহ্‌গৌরা লিপিতে ব্যবহাত সমস্ত হরফই 
খু'জিয়৷ বাতির করা যায় । লেখটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ 
নন । ভঃন্মিথ বলিয়াছেন যে তিনি ইহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পান নাই । 
লেখটির মুল্য এই যে ইহা প্রমাণ করে খৃঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রাজকার্ষে 
লিপির ব্যবহার ছিল এবং সাধারণ লোঁকেদেরও লিপিজ্ঞান ছিল । 


অ্শাকঃ নহপ ন ও কদ্বদ।মনেব লেখসমুহ 


অশোকের অনুশাসনসমূত ভারতের সবত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলি 
দুইটি ভিন্ন হরফে লিখিত-_ব্রান্মী ও খরোঠী । সাহ্‌বাজগরহি' এবং 
মানসেরাতে প্রাপ্ত লেখ খরোঠী লিপতে লিখিত । বাকিগুলি ব্রান্জসী হরফে 
নিবদ্ধ । প্রাচীনতম ভাবতীয় লেখসমূহের ভাষা সংস্কৃত নহে, কথ্যভাষা যাহা 
প্রাকৃত” বলিয়! পরিচিত । অশোকানুশাসনসমূহে ইহার আঞ্চলিক রূপগুলি 
পাওয়া যায় ৷ পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত লেখগুলি অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রাপ্ত 
লেখসমুহে “পৈশাচী” রীতির লক্ষণ অধিক প্রকট । উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীনতম 
কাল হইতে আরস্ভ করিয়া খুষটীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত লেখমালার 
ভাষাই প্রাকৃত । সংস্কতভাষায় নিবদ্ধ প্রাচীনতম লেখ হইল নাসিকের ঈনং 
গুহার নহপানের লিপি । ৪১ শকাব্দ বা ৯১৯ খুষ্টাবে ইহা রচিত হইয়াছিল । 
কিন্তু কোন কেন পণ্ডিত ইহাকে প্রাচীনতম সংস্কৃত লেখ বলিয়া মনে করেন না। 
ষ্াহাদের মতে খুহয় ১৫০ অকে লিখিত কুদ্রদামনের জুনাগড লেখই হইল 
আঘদিতম সংস্কৃত লেখ । লেখমালার ক্ষেত্রে প্রাকৃতের স্থলে ক্রমশ সংস্কৃত 
অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং খৃটায পঞ্চম শতাবী হইতে লেখমালায 
প্রাকৃতভাষাব বাবহার লোপ পায় 
খপবাঠ্ঠী 


্রাক্মী এবং খরোট্ঠী লিপির ইতিহাস সস্বন্ধে ডঃ বাহ্‌লার মনে করেন ষে 
শেষোক্তটি পারস্য সাআাজোব লিপিকারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত অরমীয় বা ফিনিসীয় 
লিপি হইতে উদ্ভৃত। প্রায় খুঃ পুঃ ষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল 
আাকিমেনীয় বা পারস্য সাম্রাজের অন্তর্ুক্ত হইয়াছিল । এবং ভারতবর্ষের 
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এঁ অঞ্চলেই খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত লেখ এবং মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ডঃ 
ব্যুহূলার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কয়েকটি ধার কর বর্ণ হইতেই সংস্কৃত ভাষার 
সম্পূর্ণ বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে । কোন কোন পণ্ডিতগণ খরোষ্ঠী কথাটির 
একটি অর্থ পর্যন্ত বাহির করিয়াছেন । মনে কর হয় যে গর্দভের ওষ্ঠের আকার 
সদ্বশ হরফ হইতেই খরোষ্ঠী নামটি উদ্ভূত হইয়াছে । অধ্যাপক লেভী মনে 
করেন যে শব্দটির উদ্ভব ইহার আবিষ্কতা খরোষ্ঠের নাম হইতে । খরোষ্ঠ মধ্য 
€শিয়ার অধিবাসী ছিলেন । 


্রাশ্ছী £.দক্ষিণ ও উত্তর সেমেটিক উদ্ভব 


ব্রাঙ্মী লিপির উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে । ডঃ টেলর এবং 
অন্যান্যদের মতে একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় আরব উপজাতিগণের নিকট হইতে 
ব্রাহ্মী লিপি অধিগত হইয়াছিল । এই মতবাদ অবশ্য কখনোই জনপ্রিয় 
হয় নাই । ডঃ ভেবার কতৃক প্রচলিত এবং ডঃ ব্যুহূলার কতৃক উদাহৃত মতবাদই 
সাধারণতঃ গ্রহণ কর] হইয়া থাকে । ডঃ ভেবারই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে 
কতকগুলি প্রাচীন ভারতীয় লিপি কিছু আসিরীয় লিপি এবং আসিরিয়ায় 
প্রাপ্ত খুঃ পুঃ নবম দশম শতকের লেখে ব্যবহৃত কোন কোন হরফের সমতুল্য । 
এ মগের উত্তর সেমেটিক বর্ণমালার তেইশটির এক তৃতীয়াংশই অনুরূপ 
ভারতীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম আকৃতির সদৃশ । দ্বিতীয় তৃতীয়।ংশও অনেকট। 
একইরূপ এবং বাকি তৃতীয়াংশ ভারতীয় বর্ণমালার সহিত তুলনীয় বলিয়া 
মনে হয় না। ডঃ ভেবারের মতবাদের স্যোগ লইয়া ডঃ বুযুহলার প্রমাণ 
করেন যে খুঃ পৃঃ অষ্টম এবং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় এবং ব্যাবিলনীয় 
বণিকদের দীর্ঘ সম্পর্কের ফলে ভারতীয় বণিকগণ আসিরায়দের লিপি পদ্ধতি 
ভারতবর্ষে আনয়নের সযোগ গ্রহণ করে । এই ভারতীয়গণের অধিকাংশই 
ছিলেন দ্রাবিড় । পরবর্তীকালে উক্ত লিপিপদ্ধতিই ভারতীয়দের প্রয়োজন 
অনুসারে প্রসার লাভ করে । প্রায় এক সহম্র বংসর পরে ইহা ব্রান্ষী 
লিপি বলিয়া পরিচিত হয় । বলা হয় যে পুর্বে ইহ। ডান দিক হইতে 
বামদিকে লেখা হইত । কারণ এরানে প্রাপ্ত একটি মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখ 
অনুরূপ ভাবে লিখিত । কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মণগণ ডান দ্িককে অধিকতর 
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প্রশস্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেইহেতু তাহার] ইহা বাম হইতে ডান 
দিকে লিখিতে আরম্ভ করেন । 


প্র'ক্‌-সেমেটিক উত্তব 

অধ্যাপক রিস্‌ ডেভিডসের মতে ভারতীয় লিপির উত্তব উত্তর ব৷ দক্ষিণ 
সেমেটক হরফ হইতে নহে, বরং ইউফ্রেটিস উপত্যকায় প্রচলিত প্রাকৃ- 
সেমেটিক বর্ণমালা হইতে । কিন্তু কল্পিত প্রাকৃ-সেমেটিক বর্ণমালা এখনও 
আবিষ্কৃতি না হওয়ায় এই মতবাদ গ্রাহা হয় না । 


চি্রলিপি 

স্যার আলেকজাগার কানিংহাম ভারতীয় চিত্রলিপি হইতে প্রতিটি হরফ 
আবিষ্কার করিতে চাতিয়ছিলেন | কিন্তু তখন পর্যন্ত ভারতে কোনও চিত্রলিপি 
আবিষ্কৃত না হওয়ায় ভাতার ম'তবাদও অগ্রাহ্য হইয়াছিল । কিন্তু মহেঞ্জোদারে 
এবং ভরপ্পায় খননকার্ষের ফালে এখন ভারতীয় চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
এবং স্যার এ. কানিংহাম প্ররর্তিত মতবাদ আরেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। 
যাইতে পারে । 
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পস*ভ।'ব 

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের পুধ পযন্ত ভারতীয় লিপি সংক্রান্ত প্রত্ুতাত্বিক 
উপাদান মৌর্য মুগের খুব .বশীদিন পূর্বের নহে । কিন্ত মহেঞ্জোদারো এবং 
হরপ্লায় প্রাপ্ত সীলমোহর সমুহের পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভবপর না হইলেও 
তাহার! প্রমাণ করে যে খুষ্টের জন্মেরও অন্ততপক্ষে দুই হাজার বংসর 
পুর্বে একধরনের লিপির প্রচলন ছিল । এই সীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধারের 
এবং প্রাচান জগতে প্রচলিত অন্যান্য লিপি হইতে ইহাদের উত্তব বা 
তাহ।দের সহিত সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে । একটি মতে, সিন্ধু- 
সভ্যতার লেখমাল। কয়েকটি চি্কে” সমষ্টি মাত্র এবং প্রত্যেকটি চিহ্ই 
একটি ভাবলেখ মাত্র । 7702) হিট্টাইট লিপির সহিত সিঙ্ধুসভ্যতার লিপির 
সাদৃশ্য আবিষ্কার কারয়াছিলেন । অপরপক্ষে ডিরিঞ্জার নিঃসন্দেহ যে এমন 
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পিই ছিল না যাহা হইতে সিন্ধুসভ্যতার লিপির উত্তব প্রমাণ 
পানীয় । তাহার মতে সিল্ধুসভ্যার লিপি এমন লিপি হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছিল যাহাকে বাণলিপি এবং প্রাচীন এলামাইট লিপির জনক 
বলিয়া মনে হয়। ভান্টার এবং ল্যাংডন মহেঞ্োদারো লিপিকে 
্রাক্মীর পূর্বপ্রচলিত আকার বলিয়া মনে করেন । কিন্ত অজানা এবং 
নিছক সম্ভাব্য ঘটনার উপর প্রতিষ্টিত অনুমান হইতে কোন সুনিদিষট ফল 
আশা করা যায় না, বিশেষতঃ যখন সিদ্ধুসভল্তার লিপিচিহসমূহের 
শব্দগত মূল্য এখনও অনাবিষ্কৃত । ব্রান্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিতো 
প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় কিংবদন্তী অনুসারে ন্মিপির আবিষ্কর্তা হইলেন 
্রন্মাণ একটি চৈনিক সৃত্রান্বসারে মনে হয় যে ভারতীয় এতিহ যে বিশিষ্ট 
লিপির কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল ব্রান্জী | প্রাচীন ভারতীয়গণ মনে 
করিতেন যে তাহাদের লেখপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হিল ক্রাতীয়, উদ্ভব ছিল এই 
ভারতবর্ষেই এবং প্রাচীনতা ছিল সুদূর । কিন্তু অশোকের অনুশাসনে, 
পিপরাওয়৷ পাত্রলিপিতে বা এরানের মুদ্রা ব্যবহৃত লিপিকে যদি ব্রাক্গী 
বলিয়া ধরা হয়, সিন্ধুসভ্যতার যুগে বাবহৃত লিপিকে নিশ্চয়ই ব্রান্মী নামে 
আখ্যাত করা যায় না, কারণ দুইটির মধো কোন সাদৃশ্যই এখন পর্যন্ত প্রমাণিত 
হয় নাই । 
অশোকানুশাসনে ব্যবহৃত ব্রান্মী লিপির উন্নত রূপ এব" খুঃ পুঃ নবম 
এবং অফ্টম শতাব্দীতে ব্যবহৃত উত্তর সেমেটিক লিপি হইতে ইহার উদ্তবের 
উপর ভিত্তি করিয়া ব্যুহলার ব্রাহ্মীলিপির প্রচলনের কাল প্রায় খঃ পুঃ ৮০০ 
বলিয়া মনে করেন। তীহার যুক্তি অনুসারে এই  তারিখকে 
ব্রাক্মীলিপির প্রচলনের প্রথম যুগ বলিয়া! ধরা যাইতে পারে যাহা পরবতঁকালে 
বনু পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পারিবর্জনের মধ্য দিয় অশোকানুশাসনে 
ব! দ্বই একটি পুর্ববতাঁ লেখে উদাহৃত লিপির রূপ ধারণ করে । কিন্ত 
সি্ধমভ/তার আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে কোনরূপেই ভারতে লিপির 
প্রথম প্রচলনের কাল বলিয়! চিহ্নিত কর? যায় না । কিংব' লিপির ব্যবহার 
ব্যতীতই, বা কোন লেখচিহেনর সাহাযা ব্যতিরেকে নিছক স্মৃতিশক্তির 
মাধ্যমে তাহাদের সাহিত্যের প্রয়োগবিধি এবং জটিলতা -ধ্বনিতত্ব, ব্যাকরণ, 
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আধিক লেনদেন, সংখ্যা গণনা ইত্যাদি,কী উপায়ে এই উচ্চাঙ্গরূপ ধারণ 
করিয়াছিল, বুযুহলারের মতবাদ তাহার ব্যাখ্যা করে নাই । ইহা! তিনি 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু বৈদিক আর্গণের সভ্যতা ও কৃ্টির সহিত 
সংযুক্ত লিপির কোন উদাহরণ অথবা কোন ইঙ্গিত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় 
নাই । স্ৃতরাং ব্রান্মীলিপির যে রূপ আমাদের নিকট পরিচিত, তাহার 
প্রচলনের পূর্বে ভারতে লিপির ক্রম-বিবর্তন বা পূর্বে ব্যবহৃত লিপির সহিত 
তাহার নৈকট্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন মুক্ষিগ্রাহ্য অনুমান তৈরী করা সম্ভবপর 
নহে । ত্রাক্গীর পূর্বে ব্যবহৃত লিপির অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না । 
ব্রাঙ্গীর বৈদেশিক উৎপত্তির কথা, যদিও অনেকে বলিয়া থাকেন, *এখন' 
পর্যন্ত সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয় নাই । প্রকৃত পক্ষে, অনেক খ্যাতিমান 
পাগুতই মনে করেন যেভারতে লিপির উদ্ভব এতদোশীয় । কিন্তু যত 
দিন সিঙ্ধুসভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার না হইতেছে বা ভারতীয় লিপির 
ইতিভাসে সিন্ধুসভ্যত। এবং মৌররয়ুগের মধ্যবতর্শ দীর্ঘ ব্যবধানের উপর আলোক 
নিক্ষেপকারী কোন নৃতন উপাদান আবিষ্কৃত না হইতেছে বা' বৈদিক আর্ধগণ 
কর্তৃক বাবহৃত সম্ভাব্য লি্পর উপর নৃতন আলোকপাত" না হইতেছে, 
ততদিন কোন স্ুনিদিষ্ট উপসংহারে পৌছানো সম্ভব নহে । ভারতীয়দের 
প্রতিভার জন্যই ব্রাল্দী হইতে আঞ্চলিক লিপিগুলির অসাধারণ ক্রমবিকাশ 
ঘটিয়াছিল । উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে অশোকের সাআজ্যের সর্বত্র তাহার 
অনুশাসনে ব্যবহৃত লিপিতে আঞ্চলিক পরিবর্ঠনগুলি লক্ষণীয় । পরবর্তী 
শতকসমূহে এই পারিব্তনগুলি নৃতন শক্তি সঞ্চয় করে । অসংখ্য আঞ্চলিক 
ব৷ প্রাদেশিক লিপির উত্তব হয় এবং তাহারা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় । 
বৈজ্ঞানিক সত্যতার ভিত্তিতে এই আঞ্চলিক লাপিগুলির উৎপত্তি ব্রান্ী 
লিপি হইতে বাহির করা যায়। দুইটি প্রাচীন জৈনসৃত্র “সমবায়াঙ্গ সূত্র: 
এবং 'পঞ্নবাণ সুত্র”তে ত্রান্মী, খরেঠী, দামিলি (দ্রাবিড়ীয় ) এবং জবনালিয় 
সমেত আঠারোটি বিভিন্ন লিপির একটি তালিকা আছে। জবনালিয় লপকে 
পাণিনি-উদ্ধাত যবনানী (গ্রীক লিপি) কথার সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে । 'ললিতবিষ্তরে? চৌষট্রি জি'র উল্লেখ আছে । তাহাদের মধ্যে 
্রাঙ্মী, খরোষ্ী, বৈদেশিক লিপিসমূহ যথা চীনলিপি, হুণলিপি এবং 
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আঞ্চলিক লিপি যথা অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি ইত্যাদি অন্তর্তুক্ত । ভারতীয় 
লিপি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । ভারতীয় হরফে 
লিখিত লেখমীলা এবং অন্যান্ত মুল্যবান নিদর্শন এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । অতীতে বনু শতাব্দী ধরিয়া যে সমস্ত দেশের সহিত 
ভারতের কার্ধকর সম্পর্ক ছিল সে সকল দেশের জাতীয় লিপিমাল। 
ভারতীয় লিপির ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল ৷ 
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৯৪ 


গ. বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কত-_-তাহাদের সম্পর্ক 


ভুমিকা 

ভারতীয় এঁতিহ্যে সংস্কৃত দেবভাষা । গত চারি সহত্র বংসর ধরিয়া! ইহা 
ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা ৷ সাহিত্যসম্পদ, শব্দের চমৎকারিত্ব এবং বাগর্থের 
অপরূপ নমনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর সাহিত্যে সংস্কৃতভাষ। 
একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । 


বৈদিক ও লোকিক (ক্লাসিক'ল ): বিষষবন্থ্ ও চতন"গত পাথক্া 


সংস্কত ভাষাকে সাধারণতঃ দ্বই ভাগে ভাগ কবা হয়, বৈদিক এবং 
লৌকিক । ভারতীয় আর্ধগণের ধর্মীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণই বৈদিক সংস্কৃতে 
লিখিত। বৈদিক ভাষার মধ্যে আবার কতগুলি স্তর সুপরিস্ফ,ট এবং একটি স্তর 
হইতে অপরটিতে উত্তরণে পথে ত্রমশঃ আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়া বৈদিক 
সংস্কৃত লৌকিক সংস্কতের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়৷ কিন্তু বৈদিক গীতিকাব্য 
হইতে লৌকিক সংস্কতের গীতিকাব্যে প্রবেশের পর আমরা যেন এক নূতন 
জগতে প্রবেশ করি । কেবল ব্যাকরণ, শব, ছন্দ এবং রীতিই নহে, বিষয়- 
বস্ত এবং মননের দিক হইতে একটি পরিষ্কার প্রভেদ লক্ষণীয় । লৌকিক 
সংস্কৃতের যুগ এইবূপে ধর্মীয় দৃ্টিকোণ এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের 
দারা বিশিষ্ট । বৈদিক সাহিত্য সংপূর্ণরপেই ধর্মীয় । কিন্ত লৌকিক সংস্কৃত 
সাহিত্যের একটি “নিষিদ্ধ' দিকও আছে, যাহা কোন অংশেই ধর্মীয় দিক 
হইতে নিকৃষ্ট নহে । মহাকাব্য মুগের ধর্ম বৈদিক যুগের ধর্ম হইতে পৃথক 
হইয়া পড়িয়াছে । ব্রন্গা, বিষুঃ$ এবং শিবের উপাসনা বৈদিক মগের 
প্রকৃতি-পুজার স্থান গ্রহণ করিয়াছে । এই মহাকাব্যের ম্ুগেই আমরা 
প্রথম বিষ্ুর অবতারসমূহের উল্লেখ পাই । ঝিস্টুই এই যুগে প্রধানতম 
দেবত' বলিয়া পুঁজত। বৈদিক সাহিত্যে অনুল্লিখিত বিভিন্ন দেবদ্বো 


১৫ 


এই সময় আবির্ভূত হইয়াছেন । বৈদিক দেবতাগণ হয় বিস্মৃত অথবা 
নিকৃষ্টতর অবস্থায় পর্যবসিত হইয়াছেন । ইন্দ্রই একমাত্র দেবতা 
যিনি স্থর্ণের অধিপতিরপে এখনও উচ্চাসন বজায় রাখিয়াছেন । 
পূর্ববতর্শ পর্যায়ে বৈদিক সাহিত্য বলিষ্ঠ আশাবাদ-ুক্ত । কিন্তু লৌকিক 
সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিষাদের স্বর আছে । ইহার কারণ খুব সন্তবতঃ 
কর্মবাদ এবং আত্মার দেহাস্তরবাদের প্রভাব । বৈদিক সাহিত্যের 
অনাড়ম্বর সারল্য লৌকিক সংস্কৃতে প্রকটরূপে অনুপস্থিত । লৌকিক 
সংস্কৃত সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত এবং বিস্ময়কর বিষয়বস্তুর বর্ণনা অতিরঞ্জিত । 
যেমর্ন কোন রাজার বর্ণনায় বল! হইয়াছে যে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া 
ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কিংবা কোন খাষি তাহার প্রচণ্ড আত্মিক 
শক্তির দ্বারা হয়ত একটি নৃতন জগতের সৃষ্টি করিলেন । রাজ্যে গোষ্ঠী 
সংগঠনের গুরুত্ব মহাকাবোর যুগে অনেকাংশে খর্ব হইয়াছিল । এই মুগ 
বছ নৃপশাসিত রাজ্যের অভ্যুথ!ন ঘটিয়াছিল ! 


গ্ঠনরীতিব পার্থকা £ ক স্বপ্রক্তিম। 


গঠনরীতির দিক হইতে৪ লৌকিক সংস্কৃতের সহিত বৈদিক সংস্কৃতের বিস্তর 
ব্যবধান ৷ চতুর্বেদ এবং ব্রাঙ্গণসমূহে স্বরপ্রক্রিয়া (উদাত, অনুদাত্ত এবং 
স্বরিত ) লক্ষণীয় । স্বথরপ্রক্রিয়। বিভিন্ন শবের অর্থোদ্ধারে আমাদের সাহায্য 
করে । উদাহরণ স্থরূপ, একটি স্বরপ্রক্রিয়ায় “ইন্দ্রশক্র" শব্দের অর্থ হইবে 
'শক্রবূপে ইন্দ্র', কিন্তু একটি ভিন্ন স্বরপ্রক্রিয়ায় এ একই শব্দের অর্থ দাড়াইবে 
“ইন্দ্রের শত্র' । লৌকিক সংস্কৃতে স্বরপ্রক্রিয়ার কোন ভূমিকাই নাই । 


খ' ব্যাকরণ 
ধ্বনিতত্বের দিক হইতে বিচার করিলে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের 
মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, কিন্ত ব্যাকরদগতরূপে তাহারা পরম্পর পৃথক । 
সাধারণভাবে নৃতন পদগঠন বা প্রত্যয়ের পরিবঙনের ফলে এই ব্যাকরণগত 
পরিবর্তন ঘটে নাই ৷ ইহার জন্য দায়ী কতকগুলি পদের অবলুপ্তি ।৯ ভাব 
১. বৈদিক ভাষায় এমন কতকগুলি ব্যাকরণগত পদ দেখা যায়, লৌকিক ভাষায় যাহা 


(009০9) গত বিচারে লৌকিক এবং বৈদিক সংস্কতের মধ্যে প্রভেদ অনেক- 
খানি। বৈদিক সংস্কৃতে বর্তমান কাল বুঝাইতে নির্দেশক (বিধিলিঙ ) ব্যতীত 
অভিপ্রায়, সম্ভাবক এবং অনুজ্ঞার ব্যবহার লক্ষণীয় । বিরল প্রয়োগ হইলেও 
এই তিনটি ভাবই সম্পন্ন কালের (619০) অন্তর্ক্ত। তাহার! সামান্য 
কালেও (লন) ব্যবহাত । কিন্তু ভবিষ্যং কাল বুঝাইতে কোন ভাবের ব্যবহার 
নাই । লৌকিক সংস্কতে বর্মানকালে লিঙ এবং লোটের ব্যবহার আছে । 
কিন্ত লেট লৌকিক সংস্কতে অবলুপ্ত ।২ বৈদিক ভাষায় অন্ততঃ পনেরোটি 
তুমর্থক প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল ।৩ তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি (তুম) 
লৌকিক সংস্কতে পাওয়। যায় ৷ উপসর্গের ব)বহারেও বৈদিক সংস্কৃত ও লৌফিক 
সংস্কৃতের মধ্যে পার্থক্য আছে । লৌকিক সংস্কতে উপসর্গগুলি ক্রিয়াপদ্র 
আগে সংযুক্ত হয় । কিন্ত বৈদিক সংস্কতে ইহার ব্যবহার অবাধ ছিল । ক্রিয়া 
পদের আগে ব৷ পরে এমনকি ক্রিয়াপদ হইতে বিচ্ছিন্ন রপেও ইহা বাবহৃত 
হইত ।১ দুইটির অধিক পদের সমাস লৌকিক সম্ফ্কতে প্রচুর । কিন্ত বেদে 
এবং ব্রা্দণে ইহা এক প্রকার বিরল । 


£. শব্দভাগুার 


পদগঠনের দিক হইতে উপরোক্ত পরিব্নগুলির মুলে ছিল বৈয়াকরণগণের 
প্রচেষ্টা । ভাষার ক্রমবিকাশে তাহাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। 
শবাবলীরও প্রচুর পরিবতন সাধিত হইল ৷ প্ররত্যয়নির্ণয়, শব্দগঠন ও 
শব্দচয়নের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বিস্তার লাভ করিল । বৈদিক ভাষায় খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না এমন বনু প্ররাতন শব্দ লৌকিক স'স্কৃতে প্রচলিত হইল, 
তেমনি নূতন শবও গঠিত হইল । 





পাপা পপ “পাপ পট 


বিশ্ুপ্ত হইমাছে । এইভাবে শব্দব্ূীপে কতকগুলি পদ পবিতাক্ত হইযাছে £ 
ক) অকারাস্ত শকের প্রথম! এবং দ্বিতীযার দ্বিবচনে 'অ+ক'বের বাবহার, যথা "নর", 
(খ) অকারাস্ত শব্ের প্রথমার বহুবচনে- আসঠ, ফথী? দেব+স১, (গ) অকারাস্ত শকের 
তৃতীয়ার বহুবচনে--“এভি১”, যথা দেবেভিঃ | 

২. অদ্য জীবানা, শতম্‌ জ'বাতি শরদঃ | 

৩. অক্টাধ্যায়ী ৩, ৪, ৯। 

৪. অ। কৃষ্ণেন রজসা! বত'মানেো। 


১৭ 
সং-২ 


ঘ. ছল 

ছন্দের ব্যবহারেও বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যে পার্থক্য 
লক্ষণীয় । বেদের সাতটি প্রধান ছন্দ (গায়ত্রী, উঞ্চিক, অনুষ্টুভ, বৃহতী, 
পংক্তি, ত্রিষটুভ এবং জগতী ) ব্যতীতও লৌকিক সংস্কৃতে অসংখ্য ছন্দের 


ব্যবহার বিদ্যমান । 
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ঘ. প্রাকৃত 
প্রাচীনতা 


প্রাকৃতভাষার সুচনাকাল বহু প্রাচীন । যে স্বগে বৈদিক মন্ত্রসমূত রচিত 
হইয়াছিল সে যুগেও একটি লৌকিক ভাষার অন্তিত্ব ছিল । সাহিতোো 
ব্যবহৃত ভাষা হইতে ইহা পৃথক ছিল । বৈদিক মন্ত্রসমৃহেও কতকগুলি 
শর আছে যেগুলি ধ্বনিগত বিচারে প্রাকৃত শব্দ বালিয়াই মনে হয় । 
খুপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধ এবং মহাবীর তাহাদের ধর্মীয় মতবাদ লৌকিক 
ভাষায় প্রচারিত করেন যাহাতে হা সর্বজনবোধ্য হয় । থুষ্টপূর্ব ৫০০ এবং 
৪০০ অব্দের মধ্যে সংগৃহীত বোদ্ধ গ্রন্থসমূহের ভাষা ছিল মাগধী । 
সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশে অধুনা বর্তমান বৌদ্বপ্রস্থসমূহ একটি বিশেষ 
লৌকিক ভাষায় লিখিত । ইহাই পালি ভাষা বলিয়া আখাত । পালি 
ভাষার উৎপত্তি এবং ইহা! কোথায় প্রচলিত ছিল, পুতগণের মধ্যে তাহ। 
লইয়। মতভেদ আছে । পালি ভাষার সহিত একমাত্র যে প্রত্ুলেখটির ভাষায় 
নৈকট্য আছে, সেটি হইল নন্দরাজের তিনশত বংসব পরবর্তী খারবেলের 
হাথিগুল্ফা গুহ] লিপি । 


প্ররূুতেব সহিত সংস্কতের সম্বন্ধ 


পতরঞ্জলি বলিয়াছেন যে সংস্কু“" একটি কথ্য ভাষা । কিন্তু ইহা! ছিল 
সংস্কতিবান নাগরিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ । ভারতবর্ষের লোকিক 
উপভাষাটি সাধারণভাবে প্তাকৃত বাঁলয়া পরিচিত ছিল । সংস্কৃত নাটকে 
বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর ম্বখে যে ভাষা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে 
সাধারণ মানুষ প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিলেও সংস্কৃত বুবিত । ভরতের 
নাট্যশান্ত্রে বলা! হইয়াছে যে সংস্ক* এবং প্রাকৃত হইল একই ভাষার 
তুইটি শাখা মাত্র । প্রাকৃতের যে প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায় তাহাতে 


১৯ 


এমন অংশবিশেষ আছে যাহা ধ্বনিতত্বের সাধারণ নিয়মাবলীর প্রয়োগেই 
অনায়াসে সংস্কৃত ভাষাম্ন অন্ববাদ কর! যায় । 


ইয়োরোপীয় অভিমত 


ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে প্রাকৃত হইল ভারতীয় আর্ষ ভাষার 
ইতিহাসে মধ্য ভারতীয় মুগ । প্রাকৃত ভাষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত কর! যায়__ 
€৯) প্রাচীন প্রাকৃত বা পালি, (২) মধ্যয়ুশীয় প্রাকৃত ও (৩) পরবতশম্বগের 
প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ॥ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে প্রাকৃত যদি সংস্কৃত 
ভাষা“হইতেই উৎপন্ন হইত তাহ হইলে ইহ! সাংস্কৃত ভাষা! বলিয্া আখ্যাত 
হইত । অধিকন্ত প্রাকৃতে অনেক শব্দ এবং পদ পাওয়া যায় লৌকিক 
সংস্কতে যাহার সন্ধদন মেলে না । অবশ্য সংস্কৃত বলিতে যদি বেদ এবং 
প্রাচীন ভারতীক্ম যুগের সমস্ত উপভাষ। বুঝানে। হয় তাহা হইলে প্রাকৃত 
সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । কিন্ত 
ংস্কৃত বলিতে সাধারণতঃ পাণিনি-পতঙঞ্জলির ভাষাকেই বুঝানো হয় । 


ভারতীয় মতবাদ 


ভারতীয় বৈস্বাকরণগণ অবশ্য বলেন যে প্রাকৃত কথাটির উৎপত্তি হইল 
প্রকৃতি শব হইতে । ইহার অর্থ হইল “মূল আকার” অর্থাৎ সংস্কত । অধিকল্ত 
প্রাকৃতে তিন শ্রেণীর শব আছে । যথা $ (১) তংসম--গঠন এবং অর্থের দিক 
দিয়া সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে যে সকল শর্ধের কোন প্রভেদ নাই, যেমন 
দেব, কমল ; (২) তপ্তব--ধ্বনিতত্রবের নিয়মের প্রয়োগের দ্বারা যে সকল 
শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন যেমন অন্ধুউত -আর্ষপুত্র, পরিচুপ্ষিঅ এপরিহুম্বা ; 
এবং (৩) দেশী--যে সকল শব দেশজ এবং যাহাদের ইতিহাস ঠিকমত পাওয। 
যায় না । যথা-_ছোল্লাস্তি, চঙ্গ । প্রাকৃত শব্দাবলীর সযত্ত অনুসন্ধানে 
মনে হয় যে বেশীর ভাগ শব্দই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । অপর দ্বইাট 
শ্রেণীর অন্তর্গত শব্দ সংখ্যা তুলনামুলকভাবে অল্প ৷ প্রকৃতিপ্রত্যয়ান্ত শবগুলি 
বেশীর ভাগই অপধ্বনির ফলম্বরূপ । 
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প্রাকৃতের বৈচিত্রা 
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৬. সংস্কৃত কি কথ্যভাষা ছিল ? 


ইয়ে'রোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে একদল মনে করেন যে সংস্কৃত সাহিতে;র 
বিপুল প্রসার সত্ত্ব্ও সংস্কৃত কখনোই কথ্য ভাষ! ছিল না। সংস্কৃত ছিল 
পরিপূর্ণ ভাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত একটি অলঙ্কৃত ভাষা । যে ভাষায় প্রাচীন 
মুগেও সাধারণ লোকের। কথা৷ বলিত তাহা ছিল প্রাকৃত ৷ 
* কিন্ত এমন প্রমাণ আছে যাহাতে মনে হয় যে সংস্কৃত সবতোভাবে 
ছিল একটি জীবন্ত ভাষা এবং সমাজের একটি বৃহৎ অংশ এই ভাষায় কথা৷ 
বলিত। যাস্ক এবং পাণিনির ন্যায় শবশান্ত্রবিদ্‌ এবং বৈয়াকরণগণ বৈদিক 
ভাষা! হইতে পৃথক রূপে সংস্কৃতকে 'ভাষ।” বলিয়৷ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । ১ 
এবং ইহা বলা খুব সম্ভবত অসংগত হইবে না যে উপরোক্ত বিশেষণটি 
একটি জীবন্ত কথ্যভাষা! রূপে লৌকিক সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্য সৃচিত করে । 
অধিকন্ত পাণিনির অধ্টাধ্যায়ীতে এরূপ অনেক সৃত্র আছে যেগুলি কোন একটি 
কথা ভাষার প্রসঙ্গে উল্লিখিত না হইলে অর্থহীন হইয়। পড়ে ।২ যাস্ক, পাণিনি, 
এমনকি কাত্যায়ন পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য সমূহ 
আলোচন। করিয়াছেন ।৩ কাত্ায়ন আঞ্চলিক পার্থক্যগুলিও লক্ষ্য করিয়া 
গিয়াছেন এবং পতঞ্জলি বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত শব্দগুলি সংগৃহীত 
করিয়াছেন 1৪ পতঞ্জলি পুনরায় বলিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার শবসমূহ 
সাধারণ জীবনের সহিত সং্লিষট । তিনি একটি উপাখ্যানেরও বর্ণনা 
দিয়াছেন যেখানে একজন বৈয়াকরণ জনৈক সৃতের সহিত কর্োপকথনরত । 
'তাহাদের মধ্যে সমগ্র আলোচনাটিই সেখানে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে 1৫ 


১, এনকৃত্ত ১১৪) € এব, ৭) ২, ২৬ এবং ৭ ম্টাধ্যামী ৩৭ ২,১০৮ ইতাদি। 
২. 'অক্টাধাস' ৮ ৪১ ৪৮ ইত্যাদি | গণসৃত্র, ১৮ ২০। ২৯ 

৩. নিরুত্ত ২১২১৮ অফটাধ্যায়ী ৪১ ১১ ১৫৭ এবং ১৬০। 

৪, দ্রঃ মহ ভ'হের পম্পসাঙ্গিকে উল্লিখিত বাণ্ভিক? সর্বে দেশ স্থরে | 

৫, মন্হাভাত্ৃস্থব অইউটপাযী ২) ৪) ৫৬। 


উপরে যাহ! বল! হইয়াছে তাহ! হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন ভারতে 
সংস্কৃত ছিল একটি জীবস্ত কথ্য ভাষা । কিন্তু যে প্রশ্নটি এখনও আলোচন! 
সাপেক্ষ তাহা হইল সংস্কত কি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাতৃভাযা 
ছিল অথবা সমাজের একটি বা একাধিক বিশেষ শ্রেণীর লোকের কথ্য 
ভাষা হিল । পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে পাণিনির মগে যে ভাষা কথিত 
হইত তাহা সে মুগের শিষ্ট ব্রাক্মণের নিকট হইতে শুনিয়া আয়ত্ত কর। যাইত ।৬ 
শিষ্ট ব্রাল্পেণেরা কোন বিশেষ শিক্ষা ব্যতীতই শুদ্ধ সংস্কৃত বলিতে পারিত । 
রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড হইতেও মনে হয় দ্বিজ বর্ণের লোকেরা যে ভ ভাষায় কথা 
বলিত তাহা ছিল সংস্কৃত ।৭ বাংস্যায়নের 'কামসৃত্রে” বলা হইয়াছে যে রুচিবান 
নাগরিকগণ প্রদেশ বিশেষের মাতৃভাষা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই কথা 
বলিবে ।৮ ইহার অর্থ সংস্কৃত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথ্য ভাষা ছিল না । 
চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (খুঃ সপ্তম শতাব্দী ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
যে ভাষায় সরকারী বিতর্ক চলিত তাহা ছিল সংস্কত এবং কোন প্রাদেশিক 
উপভাষা নহে । পঞ্চতন্ত্রেও উল্লেখ আছে যে শাসক শ্রেণীর বালকদের 
শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত । কিন্তু কোন প্রাদেশিক ভাষা নহে । 

ইহা! হইতে অমর! এই উপসংহারে আসিতে পারি যে সংস্কত ছিল 
শিক্ষিত মানুষের কথ্য ভাষা । তবে ইহা একটি বৃহত্তর শ্রেণীর নিকটও 
বোধগম্য ছিল । আমাদের এই সিদ্ধান্ত নাটক-সাহিত্যে প্রাপ্ত প্রমাণাদিতেও 
সমর্থন লাভ করে । নাটকে আমরা দেখি ব্রাক্গণ, রাজ! এবং মান্ত্রিগণ সংস্কৃত 
ভাষায় কথ। বলে কিন্তু শীলোক এবং সাধারণ লোকের ভাষ। হইল প্রাকৃত । 
সন্ন্যাসী এবং গণিকাগণ অবশ্য কখনো কখনো সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন 
করে । অশিক্ষিত ব্রান্মণগণের মুখে লৌকিক উপভাষা শোনা যায় । কিন্ত 
উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃতভাষা এবং প্রাকৃতভাষী পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে ঘনঘন 
সংলাপ বিদ্যমান এবং ইহ! হইতে মনে হয় যে প্রকৃতপক্ষে যাহারা সংস্কৃত 
ভাষায় কথ। বলিত ন। তাহারাও সংস্কৃত বাঝত। এই উক্তির সমর্থনে আরও 





৬. মহ।ভাস্তঙ্ব অফটাধাযা ৬ ৩, ১০৯। 
৭. র্ামাধণ ৫? ৩০, ১৮। 
৮ কামসূত্র ৪) ২০। 


২৩ 


বলা যাইতে পারে যে সাধারণ লোকেরা দেবালয়ে বা রাজপ্রাসাদে মহাকাব্য 
পাঠ শুনিতে সমবেত হইত । আবৃত্তির সারমন্ন বুঝিতে না পারিলে তাহারা 
নিশ্চয়ই এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিত না । 


্ন্থপঞ্জী 
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২৪ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মহাক্ষাব্যদ্বয় 
ক. রামায়ণ 


উপাখ্যান 


ভারতীয় কিংবদস্তীতে রামায়ণের রচয়িতা বালীকিই হইলেন আদিকবি । 
জনৈক নিষাদের তীরে একটি পুরুষ ক্রৌঞ্চ নিহত হইলে স্ত্রী ক্রৌঞ্চটি করুণ 
ভাবে বিলাপ করিতেছিল। তাহাতে বালীকি গভীর ভাবে বিচলিত 
হন। বাল্মীকির অনুভূতিসমূহ ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে ।১ 
এবং ব্র্মার নিকট হইতে যিনি সংবাদ আনিয়াছিলেন সেই স্বর্গের 
খষি নারদের আদেশে তিনি অমর রাম-মহীাকাব্য রচনা! করেন । ইহার 
বিষয়বস্তু হইল অযোধ্যার রাজা দশরথের কর্তব্যপরায়ণ এবং ধাগ্লিক পুত্র 
যুবরাজ রামের উপাখ্যান । বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রাম চৌদ্দ 
বংসরের জন্য নিজরাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী নিজপুত্র 
ভরতের জন্য সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন । এইরূুপে রাম এবং 
ত্তাহার পতিপ্রাণা পত্ী সীতা তৃতীয় যুবরাজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন 
করেন। সেখানে নির্বাপত যুবরাজের অভিজ্ঞতা, লঙ্কার রাজ রাবণ কর্তৃক 
সীতাপহরণ, অন্যতম বানরপ্রধান হনমান কর্তৃক রামকে সাহায্যদান, রাবণ 
এবং তাহার দলের ধ্বংস সাধন, সতীত্ব প্রমাণের জন্য সীতার অগ্নিপরীক্ষা 
এবং এইরূপ আরও অনেক ঘটন। এই কাব্যে উজ্জ্বলরূপে বণিত ৷ 


উদ্ভব ও উপাখ্যান 


রামায়ণ পৃষ্থানৃপ্ৃঙ্ঘরূপে পা করিলেই আমরা জানতে পারি যে এই 
মহাকাবোর গল্পকথা পেশাদার চারণগণ আবৃত্তি করিত । মৌখিক 
১. রামায়ণ ১, ২+ ১৫। 


৫ 


পরম্পরায় বান্মীকির নিকট হইতে যমজ ভ্রাতৃদয় কুশ ও লব এই গঞ্সটি 
গ্রহণ করে । এবং তাহারা রামের রাজকীয় সভায় ইহ। .গীতসহযোগে 
পাঠ করে । উপরোক্ত তোর পরিপ্রেক্ষিতে পণ্গিতগণ মনে করেন যে 
ইস্কাকৃবংশের বীরগণের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অযোধ্যার সূতদের একটি গল্পগাথা 
রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । এই গাথাগুলি সংগ্রহ করিয়াই বাল্লীকি 
একটি পরিপূর্ণ মহাকাব্যের বূপদান করিয়াছিলেন ৷ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা 
যাইতে পারে যে মহাকাবা এবং প্রাণের গল্পসমূৃহ একই প্রাচীন 
উপাদ্নন হইতে সংগৃহীত, এবং বেদে সেগুলির সন্ধ'ন পাওয়া যায় । খখ্বেদের 
প্রপিদ্ধ সংবাদ-মন্ত্রসমূহ উপাখ্যান এবং কিছু নাটকীয় উপাদানে সমৃদ্ধ 
গাথা ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই মন্ত্রগুলিই মহাকাব্য এবং নাটকসমূহের 
উৎস বলিয়া ধর। হইয়া থকে । আরও মনে করা হয় যে মহাঁকাব্যদ্ধয়ের 
উংপত্তি হইল "গাথ! নাঁরাশাংম"” বলিয়৷ পারচিত বারগণের 'প্রশংসা গীতি 


হইতে । 


চরিত্র 


রামায়ণ মূলতঃ একটি কাবাক সৃষ্টি । পরবর্তীয়ুগের চিন্তা এবং কাব্যকে 
ইহ: প্রভাবিত করিয়াছিল । ফলে নূতন উপাদান মুল রচনার সহিত 
সংযোজিত হইয়াছিল । বঠমান আকারে এই কব্যে সাতটি কাণ্ড এবং প্রায় 
২৪,০০০ শ্লোক আছে । কিন্ত অবশ্যই স্মরণ র।থখিতে হইবে যে এই 
মহাকাব্য তিনটি সংস্করণে (1690119101) সংরক্ষিত__পশ্চিম ভারতীয়, বাংলা 
এবং বোম্বাই । কেতু্লের বিষয়, প্রত্যেকটি সংস্করণের সমগ্র ক্লোকরাজির 
প্রায় এক তৃতীয়াংশ তপর দ্বইটিতে পাওয়া যায় না । তিনটির 
মধ্যে বোস্বাই সংস্করণে বরামায়ণের প্রাচানতম আকারটি সংরক্ষিত বলিয়া 
মনে হয় । কারণ ইহাতে আমরা এমন কণ্তকগুলি প্রচীন শব পাই 
যেগুলি বাংলা বা পশ্চিম ভারতীয় সংস্করণে পাওয়! যায় না । অধ্যাপক 
ইয়়াকোবির মতে র'ম-মহীকাবা প্রথমে কোশল দেশে রচিত হইয়াছিল । 
ইহার উপাদান ছিল চারণকবিগণ কর্তৃক গীত গাথাকাব্য । পরবর্তী- 
কালে নিশ্চয়ই আবৃতিগত প্রথা লইয়া সুতদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় 


ব৬ 


এবং এই মতভেদই তিনটি বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে পার্থক্যের কারণ নির্ণয় 
করে । কিন্ত একথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রভেদ সত্ত্বেও মুল 
রচনা এবং প্রক্ষিপ্ত অংশগুল্লি খুঁজিয় বাহির করা যায় । ইয়াকোবি ঠিকই 
বলিয়াছেন £ সংযুক্ত ক্ষুদ্র উপাসনালয় এবং মিনার সত্তেও যেমন আমাদের 
অনেক প্রাচীন গীর্জায় প্রত্যেক নূতন প্রজন্ম মূল সৌধটি অবিকৃত রাখিয়া 
নৃতন কিছু সংযোজন করিয়াছে, এবং কিছু পুরাতন সংশোধিত করিয়াছে, 
তেমনি চারণকবিদের বনু প্রজন্ম রামায়ণকে গঠন করিয়াছে । কিন্তু যে 
প্রাচীনতম উপদানটিকে ঘিরিয়া এতখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, গবেষকের 
সন্ধানী দৃষ্টিতে তাহা চিনিয়া লওয়া টা নহে, প্রঙ্ানুপুঙ্থরূপে না হইলেও 
মূল অবয়বটিতো বটেই 1১ 


প্রক্ষিপ্ত অংশ 


আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে সমগ্র রামায়ণ, 
বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, একটি বিশেষ যুগের রচনা নহে । বল৷ 
হইয়া থাকে যে রামায়ণের সাতটি কাণ্ডের মধ্যে শেষটি এবং প্রথমটির 
কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত। প্রথমতঃ মূল রামায়ণে এমন অনেক অংশ 
আছে যাহাতে প্রথমকাণ্ডে বণিত ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ নাই, অথবা 
প্রথমকাণ্ডে যে ঘটনার কথা বলা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করে । দ্বিতীয়ত, 
প্রথমকাণ্ডের প্রথম এবং তৃতীয় সঙ্গে আমর! দুইটি সুচীপত্র পাই । ইহাদের 
মধ্যে প্রথম সৃচীপত্রে প্রথ* এবং সপ্তম কাণ্ডের কোন উল্লেখ নাই । তৃতীয়ত, 
প্রথমকাণ্ডে ব্যবহৃত রচনাশৈলী এবং ভাষা মুল পাঁচটি (২-৬) কাণ্ডের ভাষ। 
এবং গঠনশৈলীর সহিত তুলনীয় নহে । চতুর্থত, প্রথম এবং সপ্তমকাণ্ডে 
ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রায়শই ব্যাহত হইয়াছে । কিন্ত অপর পাঁচটি কাণ্ডে 
ধারাবাহিকতার অব্যাহত বূপই প্রমাণ করে যে এ দ্বইটি কাণ্ডের রচয়িতা কোন 
পরবর্তীয়ুগের কবি যাহার যোগ্যতা এবং প্রতিভা মুল রামায়ণের কবির 
তুলনায় স্বপ্লতর ছিল । সর্বশেষে, প্রত্মম এবং সপ্তম কাণ্ডে নায়কের যে চরিত্র 
বর্ণনা করা হইয়াছে অপর কাগুসমূহে বণিত চরিত্র হইতে তাহা পৃথক । 


গত পা আপ সি. আজ আত 


১. 10058 12676611015 পৃঃ ৬০। 


এ দুই কাণ্ডে রাম একজন পাধিব বীর নহেন, সমগ্র জাতির পুজ্য একটি 
অপাথিব চরিত্র । অপর কাগুগুলিতে কিন্ত তিনি একজন পাধিব বীর। 


+ 


জীরতীষ জীবনধাব। ও সাহিত্যে বামায়ণেব প্রভাব 


(রামায়ণ একটি অত্যধিক জনপ্রিয় মহাকাব্য । সমগ্র ভারতীয়গণের 
নিকট ইহা একটি এরশ্বর্য বিশেষ 1 ইহা! বল! নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হইবে না 
যে (সহত্রবংসর ধরিয়৷ একটি জাতির কাব্য এবং চিন্তাধারায় রামায়ণের 
প্রভাব অন্য যেকোন কাব্য হইতে অনেক বেশী। বিভিন্ন স্তরের মানুষের 
প্রত্যেকেই রামায়ণের চরিত্রগুলি এবং উপাখ্যানের সহিত পরিচিত । 
ভারতীয়দের দৃষ্টিতে রাম হইলেন একজন আদর্শ রাজা, সমগ্র কল্পনীয় 
গুণের আধার বিশেষ এবং সীতা রমণীর মহতম ধর্ম দাম্পত্যপ্রেম এবং 
বিশ্বাসের প্রতিমৃতি ।* প্রচলিত গল্প এবং প্রবাদসমূহ এই মহাকাব্যের সহিত 
ভারতীয়গণের পরিচয় অন্রান্তরূপে প্রমাণিত করে । জনতার সম্মূখে ধমঁয় 
আলোচনার সময় বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকগণ রামায়ণ হইতে উপাখ্যানের 
উদ্ধৃতি দিয়া থাকেন । রামায়ণের ধাচে যিনি বুদ্ধরিত রচনা করিয়াছিলেন 
সেই অশস্থঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকালের ভর্টি এবং ভবভৃতির 
কাল পর্যন্ত তাহাদের এবং তাহাদের কাব্যিক সৃষ্টির উপর রামায়ণের 
প্রভাবের বিস্তার দেখিয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি । 'এমনকি বিভিন্ন 
প্রদেশের লোকস।হিত্য এবং কথাসাহিত্যও রামায়ণের দ্বারা বিপুলভাবে- 
প্রভাবিত ।* ইহা বল৷ ভূল হইবে না যে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় জীবন 
এবং সাহিত্য মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত । রামরাজ্যের ভাবটির উংপত্তি 
হইল রামায়ণ হইতে । 


প্র'চ'নত্ব 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বাল্সীকির মুল রচনা পরবর্তীয়ুগের চারণকবিদের 
বিভিন্ন উপাদান সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নরপ পরিগ্রহ করে। 
সুতরাং সমগ্র রচনাটির একটি নির্দিষ্ট কাঙ্গ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব না 
হইলেও অত্যন্ত কঠিন । ডঃ ভিনতারনিংস্‌ বলেন যে অর্ধদৈবী জাতীয় 


৮ 


বীরের মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষ হইতে রামের সর্বজনীন দেবতায় উত্তরণ 
দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য যে কেবল রামোপাখ্যানই নহে বাল্সীকির 
রামায়ণই মহাভারতে পরিজ্ঞাত। বনপর্ধে রামোপাখ্যানটি সংক্ষিপ্তাকারে 
বিবৃত ॥। অপর পক্ষে রামায়ণের কবি বা কবিগ্ণণ কোথাও ভারতোপাখানের 
উল্লেখ করেন নাই । এই তথ্যগুলি হইতে অধ্যাপক ইয়াকোবি প্রশ্নখ 
প্ডতগণ আদিতে একটি রাম-মহাকাবোর অস্তিত্ব অনুমান করেন ।২ ইহা 
অবশ্য এখনও একটি বিতকিত প্রশ্ন যে মহাভারতের মূল কাহিনী হইতেও 
তাহা প্রাচীনতর কি না। কারণ বনপর্বের যে অংশবিশেষে রামায়ণের 
উল্লেখ আছে , ভারত-মহাঁকাব্যের মূল কাহিনীতে তাহা অনুপস্থিত । 
ডঃ ভিনতারনিংস্‌ মনে করেন যে “যদি খুষ্টীয় চতুর্থ শতকে মহাভারত বর্তমান 
আকার পরিগ্রহ করিয়া! থাকে, রামায়ণ অন্ততপক্ষে এক বা দ্রই শতাব্দী 
পূর্বে ইহার পুর্ণরূপ লাভ করিয়াছিল 1%, 


বৌদ্ধধর্মের সহিত সন্বদ্ধ 


"জাতক সাহিত্য পাঠ করিলে, কতকগুলি জাতকের গল্প আমাদের 
রামায়ণের উপাখ্যান স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিল 
খু জিয়া পাওয়া দুষ্কর ৷ উদাহরণস্বরূপ দশরথজাতকে রামায়ণের কাহিনীটি 
ভিন্নরূপে বিবৃত । রাম এবং সীতা সেখানে ভ্রাতা-ভগ্মী । কিন্তু ইহা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে জাতকমালায় রাক্ষস এবং প্রাণীজগতের বন্থ গল্পই আছে। 
কিন্তু রাবণ, হন্বমান বা ব'-রদের নামোল্লেখ নাই । সুতরাং ইহা অসম্ভব 
নহে যে খৃফীয় চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে বৌদ্ধ ত্রিপিটক যখন রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, মহাঁক ব্যরূপে রামায়ণের আবির্ভাব তখনও 
ঘটে নাই, যদিও রামকাহিনী লইয়া! গাথা প্রচলিত ছিল । রামাক্মণে 
বৌদ্ধধর্মের কোন উল্লেখ নাই ১ একমাত্র যে অংশে বুদ্ধের উল্লেখ আছে 


২. ইয়াকোবি, স্লেগেল্‌। এম. উইলিয়মস্‌, ঈদ্য়ালি প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে রামায়ণ 
মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন ; কারণ রামায়ণে সতীদাহের উল্লেখ নাই কিন্তু মহাভারতে 
আছে। 


৪) 


তাহাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে ।৩ ডঃ ভেবার অবশ্য মনে করেন 
যে যুবরাজ রামের বৌদ্ধ কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া রামায়ণ রচিত 
হইয়াছিল । তিনি মনে করেন যে রামাধণের নায়ক মুলত একজন খাষি 
এবং কেবলমাত্র একজন বীর যোদ্ধা নহেন এবং রামের মধ্যে বৌদ্ধদের 
মানাসক সমতার আদর্শকেই গৌরবান্থিত করা হইয়াছে । ডঃ ভিনতারনিংস্ও 
রামের চারিত্রিক ধীরতাকে বৌদ্ধধর্মেরও প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত একথা অবস্থই বলিতে হইবে যে ডঃ ভেবার 
ভাহার চিন্তায় একটি তথ্য উপেক্ষা করিয়াছেন । তাহা হইল যে বাল্ীকির 
ন্যায় কবি আপন উত্তরাধিকার হইতে নিশ্চয়ই “অনুপ্রেরণা লাভ কাঁরিতে 
পারিতেন । সৃতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত রামায়ণের উপর বৌদ্ধধর্মের কোন 
প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই । 


গ্রীক প্রভাব 


নিশ্চিত যে রামায়ণের উপর কোন গ্রীক প্রভাব নাই। মূল রামায়ণ 
গ্রীকগণের সহিত পরিচিতির কোন প্রমাণই বহন করে না । ডঃ ভেবার 
অবশ্য বলিষাছেন যে হেলেন এবং ট্রয়ের যুদ্ধের গ্রীক কাহিনীর ভিত্তিতে 
বামায়ণ রচিত । কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু পাঠ করিলে দেখা যায় যে 
রামায়ণের মাত্র দুইটি অংশে “যবন' কথাটি আছে এবং সে দুইটি অংশই 
প্রক্ষিপ্ত ৷ 


রূপন্যধ্মী বাঙচা। 


অধ্যাপক ল্যাসেনই প্রথম রামায়ণের একটি রূপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন । 
তাহার মতে এই মহাকাব্যে আর্ধদের প্রথম দক্ষিণ ভারত বিজয় অভিযানের 
কথাই বল! হইয়াছে । ডঃ ভেবারের মতে দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলে 
আর্সভ্যতার বিস্তার বর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য | 


৩, ডেবারের £2675771? প্রসঙ্গে লাসেন (1, ৬০1.) 


৩০ 


পৌরাণিক ব্যাখ্যা 


অধ্যাপক ইয়াকোঁবি ইহার একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন । 
তিনি দেখাইয়াছেন যে ধণ্থেদে সীতা হলরেখা দূপে আবির্ভৃতা এবং কৃষির 
দেবীরূপে পুজিতা । কতকগুলি গৃহাসৃত্রে সীতা হইলেন কর্ষণক্ষেত্রের কন্যা 
এবং পর্জন্য বা ইন্দ্রের পত্তী। রামায়ণেও সীতাকে জনকের কর্ষণক্ষেত্র 
হইতে উত্তৃত বলা হইয়াছে । রামকে ইন্দ্রের সহিত এবং হনবমানকে দৈত্যদের 
সহিত ম্বদ্ধে ইন্দ্রের অনুচর মরুতের সহিত অভিন্ন রূপে গণ্য করা যাইতে 
পারে । আমর] কেবল এক্ষেত্রে একথাই বলিতে পারি যে প্রথম শ্রেণীর 
কাব্যশিল্পকে রূপক ব৷ পুরাণ রূপে কল্পনা করিবাব কোন মুক্তি নাই। ্‌ 


গ্রন্থপঞ্জী 
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৩১৯ 


থ, মহাভারত 


সাধারণ রূপ ও উপাখ-ন 


ডঃ ভিনতারনিংস্‌ মহাভারতকে একটি সামগ্রিক সাহিত্য বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । তাহার মতে রামায়ণের ম্যায় মহাভারত একটি পরিপূর্ণ কাব্য 
নহে। মহাভারতের মূল ঘটনা হইল কৌরব অর্থাং ঘৃতরাস্ট্রের শতপুত্র 
এবং পাণ্ডব অর্থাং পাণ্ডুর পঞ্চপুত্রের মধ্যে অফ্টাদশ দিনব্যাপী মহায়ুদ্ধ । 
কবি মুদ্ধারভ্ের পূর্বের সমস্ত ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন । ভারতবর্ষের 
প্রায় সমস্ত নরপতিই এই কুরুক্ষেত্রের মহায়ুদ্ধে জড়িত ছিলেন এবং তাহাদের 
প্রত্যেকেই দুই দলে যোগদান করয়াছিলেন । এই ম্দ্ধের ফলে কৌরবগ্গণ 
সদলে সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং পাগুবদের দলনায়ক মিষ্টির হন্ডতিনাপুরের 
সার্বভৌম সম্রাট হইয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে নূতন বিষয়বস্তু, মানবজীবনের 
বিভিন্ন দিক সম্পকিত সামাড্িক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও 
ধর্মনৈতিক কাহিনীসমুহ এবং অন্যান্য বারগাথার অংশবিশেষ অথবা বিখ্যাত 
বৃপতিবর্গের উল্লেখকারী কিংবদস্তীসমূহ পূর্বোক্ত মূলকাহিনীর সহিত সংযুক্ত 
তইয়াছিল । এই সংযোজন সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে-_ 
খুহ্টীয় সম্বতের প্রথম দিকে যতদিন না মহাভারত ইহার বর্তম।ন আকার 
ধারণ করে । বর্তমান আকারে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা হইল শতসহত্র । 
এই জন্যই মহাভারকে কেবলমাত্র একটি বীরাত্মক কাব্য বলিয়াই নহে 
“সমগ্র প্রাচীন চারণকাব্যের একটি ভাগার” হিসাবেও উল্লেখ কর! হয় । 
বর্তমান আকারে এই মহাকাব্য অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত 1১ হরিবংশ নামে 
ইহার একটি প্রক্ষিপ্ত অংশও আছে । 


, “পর্ব নামে অভিহিত এই অক্টাদশ খণ্ড নিম্নরূপঃ আদি, সভ, বন, বিরাট, 
উদপ্বোগঃ ভীগ্ঘঃ দ্রোখঃ কর্ণ শলাঃ সোপ্তিক? স্ত্রা শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিকঃ 
আশ্রমবাসিক, মৌসলা, মহাপ্র্থানিক। ও সবর্গ।রোহণিক । 
অইাদশ পর্বে এই বিভ্গ বিশুদ্ধ পরম্পরগত কিনা তাহা নিশ্চিত রূপে জানা 


৭ 


গীতা 


বিখ্যাত “ভগবদগীতা+ ভীম্মপর্ধের একটি অধ্যায় । ইহ] অহ্টাদশ অধ্যায়ে 
বিভক্ত । গীত। ক্লোকে হিন্দবদর্শনের মতবাদগুলির সরলীকরণ মাত্র । 
সাংসারিক জীবন হইতে যীহার! বিদায় লইয়াছেন ' তাহাদের অপেক্ষা! 
সামাজিক ব্যক্তিদের জন্যই এই গ্রন্থ রচিত । গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে হিন্দুদর্শনের 
প্রকৃষ্টতম ফল এবং ইহা! পৃথিবীব্যাপ' সমগ্র দার্শনিকগণের নিকটই সমাদর 
লাভ করিয়াছে ৷ গ্রন্থের বিষয়বস্ত হইল বিষণ্ণ অভ্ূুনকে শান্ত করিবার জন্য 
কর্স, জ্ঞান এবং ভক্তবাদের ভিত্তিতে উপস্থাপিত কুফ্ের উপদেশাবলী । 


গীতার রচনাকাল 


অল্বেরূনী কর্তৃক ইহার উচ্ছুসিত প্রশংসার পর হইতে অতীতের বহু 
শতাব্দী ধরিয়! গীতা বল পঠন এবং সমাদর 'ভ করিয়াছে । ভিনতার- 
নিংসের মতে গীতা ভাগবতদের ধমশান্ত্র ॥ ভাগবতেরা বৈঞ্কবদেরই একটি 
শাখা এবং খুষ্টপুব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারস্ভেই তাহারা গান্ধার অঞ্চলের 
গ্রীকগণের মধ্যে অনুষঙ্গ লাভ করিয়াছিল । তেলাঙ্্‌, ভাগ্ডারকর প্রমুখ 
ভারতী পণ্ডিতগণের মতে গীত৷ খুষটপুর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবতরঁকালের 
রচনা নহে । ইহার ভাষ।, রীতি এবং ছন্দ প্রমাণ করে যে গীতা মহাভারতের 
প্রাচীনতম অংশগুলির একটি । 


গীতাব উপব খুষ্ঠীষ প্রভাব 


গীতার উপর খুষ্টীয় প্রভাবের একটি অবাস্তব মতবাদ আছে । এই 
মতবাদ এফ. লোরিনসার কর্তৃক উত্থাি,ত । মনে কর হয় যে গীতার রচয়িত' 
কেবলমাত্র নিউ টেস্টামেন্টের ব্যাখ্যা জানিতেন এবং একাধিকবার ব্যবহার 
কাঁরয়াছেন তাহাই নহে, উপরস্ত খুহ্টীয় মতবাদসমূহও তাহার রচনায় স্থান 
পাইয়াছে । এই ধারণ অগ্রাহা করিবার কারণ এই যে খুষ্টকালের পুর্বে 


যায় নাঃ কারণ অল্বেরূনীব রচনাদি হইতে অনুমিত বিভাগ অপেক্ষা এখানে বিভাগে 


ধবন কিছুটা পৃথক। 


সং-৩ 


ভারতীয় সাহিত্যে ভক্তিবাদের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং খুষ্টের জন্মের 
অন্ততপক্ষে দুই শত বংসরপুর্বে গীতা রচিত হইয়াছিল । 


হরিবংশ 

হরিবংশকে মহাভারতের সম্পূরক বা “খিল; বলিয়। ধরা হইয়া থাকে । কিন্ত 
উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিতান্তই বাহক । একমাত্র সন্বন্ধ এই যে উভয়েরই 
বক্তা হইলেন বৈশম্পায়ন। ১৬,৩৭৪ শ্লোকে নিবদ্ধ হরিবংশ কোন 
একজন কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইহ! কতকগুলি 
গ্রন্থের বিশৃঙ্খল সমন্বয় মাত্র । ইহ] তিনটি পর্বে বিভক্ত ' যথ। হরিবংশ, 
ইহাতে হরির বংশবৃত্তান্ত উল্লিখিত ; সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকাহিনী লইয়। রচিত 
বিষুণপৰ এবং পৌরাণিক উদ্ধৃতির একটি অসংবদ্ধ সংকলন ভবিষ্তপর্ব । 


রচনাকাব 


বিবিধ উপাদান সত্ব্বে৪ মহাভারতকে ভারতীয়গণ একটি সঙ্গতিপূর্ণ 

ংসম্পর্ণ রচনা বলিয়া মনে করেন । রচয্মিতা হইলেন খাষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন 
বা ব্যাম। কাহিনীটি হইল যে খষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রচনাটি তাহার শিষ্ঠ 
বৈশম্পায়নকে জ্ঞাপন -করেন এবং বৈশম্পায়ন রাজ! জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ 
কালে সম্পূর্ণ কাব্যটি আবৃত্তি করেন । সেই ঘটনাকালে ইহ। খধষি লোমহধণের 
পুত্র সৃত উগ্রশ্রবা কর্তৃক শ্রুত হয় । নিমিষারণে। দ্বাদশবর্ষান্তিক যজ্ঞকালে 
মুনিগণের সভায় সৃত উগ্রশ্রব। যে কাহিণী বর্ণনা করেন তাহাই হইল বর্তমান 
মহাভারত । স্রতরাং উগ্রশ্রণ। সংক্ষিপ্ত কাহিনীটির বর্ণনাকার । কিন্ত মুল 
কাব্যে বৈশম্পায়নই হইলেন বক্তা । বৈশম্পায়ন বণিত আখ্যানের মধ্যে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মুখ মারফং বিভিন্ন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহা অবশ্যই 
মনে রাখিতে হইবে যে কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনীর এই সন্নিবেশ ভারতীয় 
সাহিত্যে একটি অতি সাধারণ পরিকল্পনা । উপরোক্ত তথ্যগুলির সযত্র অনুধাবন 
একটি ক্ষুদ্র কাব্য হইতে বর্তমান পরিসরে মহাভারতের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিতই 
বহন করে এবং মহাভারত যেকোন বিশেষ কবির রচনা ব! কোন একজন 
বিশেষ সংকলকের কাধ নহে সেই কথারই সত্যতা প্রমাণিত করে । ডঃ 


৩3 


ভিনতারনিংস্‌ মনে করেন যে “কাব্যগুণহীন ব্রক্মাবদ্‌ এবং 'টাকাকার ও অপট্ু 
লিপিকরগণ বিভিন্ন শতাব্দীর অন্তর্গত পরম্পরবিরোধী ভিন্নধমর্শ অংশগুলিকে 
একত্রীভত করিতে সফল হইয়াছেন ।+ মহাভারত যে ভারতীয় জনগণের আত্মার 
গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে আমাদের সাহায্য করিয়াছে তাহার মূলে শুধু 
তাহার সামগ্রিক কাব্যধন্সিতাই নাই, আছে তাহার সাহিত্যধমিতা ৷ 


মহাকাব্যের তিন স্তর 


এতদিন পরে মূল মহাভারত হইতে ইহার প্রক্ষিপ্তাংশ খুঁজিয়! বাহির “করা 
খুবই কঠিন । যাহা হউক, মহাভারতের প্রথম পর্বে একটি তথ্য আছে যে 
মহাকাব্য একসময়ে ২৪,০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল । কিন্তু অপর একটি 
প্রসঙ্ষে আমরা দেখিতে পাই যে ইহার ৮৮০০ শ্লোক ছিল । এই তথ্যগুলি 
একথাই প্রমাণ করিতে সাহায্য করে যে বর্তমান আকার গ্রহণের পূর্বে 
মহাকাব্য ক্রমসন্প্রসারণের তিনটি প্রধান স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে । 


কাল 


'মহাভারতের কাল এক কথায় বলা অসম্ভব । মহাভারতের কাল নির্ণয় 
করিতে হইলে আমাদের মহাকাব্যের প্রত্যেকটি অংশের কাল নির্ণয় কাঁরতে 
হইবে | * বৈদিক সাহিত্যে কৃরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের ঘটনার কোন উল্লেখ নাই । 
ব্রাঙ্গীণে অবশ্য কুরুক্ষেত্রকে একটি তীর্থ হিসাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে । দেবতা ও মানুষ সেখানে যাজ্বিক আনন্দোতসব পালন করিতেন ॥ 
জনমেজয় এবং ভরতের নামও আশর' ত্রাক্ষণগুলিতে পাই । তেমনি 
অথর্ববেদে কুরু জনপদের রাজা হিসাবে পরাক্ষিতের উল্লেখ আছে । 
যজুর্বেদে কুরু ও পাঞ্চালদিগের নামের উল্লেখ প্রায়ই পাই । কঠসংহিতাম্ম 
বিচিত্রবর্ষের পুত্র ধৃতরাস্ট্রের উল্লেখ আছে । ' সাংখ্যায়ন শ্রোতসৃত্রেও 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা আছে, যে যুদ্ধ কৌববদের পক্ষে সর্বনাশা ছিল 
কিস্ত পাগুবদের নাম সেখানে নাই " অশ্বলায়নের গৃহ্াসূত্রে শিক্ষক 
এবং গ্রন্থের একটি তালিকায় ভারত এবং মহাভারতের নাম আছে।, 
পাণিনি মিষ্টির, ভীম এবং বিছ্বুর শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় এবং মহাভারত 


৩৫ 


সমাসের স্বরসঙ্গতি নির্ণর করিয়াছেন । * পতঞ্জলিই অবশ্য প্রথম কৌরৰ 
এবং পাণগুবদের মধ্যে যুদ্ধের কথা সৃ্পহ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । বৌদ্ধ 
ত্রিপিটকে যর্দিও মহাভারতের উল্লেখ নাই, জাতকমালার মধ্যে কিন্তু 
ইহার সামান্য পরিচয় আছে |, 


সাহিত্যিক এবং লেখমালার প্রমাণ 


অধিকস্ত সাহিত্যিক এবং লেখমালার সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে খৃষীয় 
৫০০ অবেই মহাভারত কেবলমাত্র একটি মহাকাব্যই নহে, একটি 
পবিত্র ধর্মীয় গ্রস্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল । সামগ্রিকভাবে বঙমান 
মহাভারত হইতে উহা বন্ততই পৃথক ছিল । কুমারিলভট্ট মহাভারত হইতে 
অংশবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে একটি স্মৃতিগ্রন্থরূপে চিহ্চিত 
করিয়াছেন । সৃবন্ধ এবং বাণ উভয়েই মহাভারতকে একটি মহান কথাশিল্প 
হিসাবে দেখিয়াছেন১ এবং বাণ মহাভারতের আবৃত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন ।২ 
ইহা অবশ্যই সর্বজনগ্রাহ্য যে যদিও বৈদিক সাহিত্যের মবগে মহাকাব্য হিসাবে 
মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি মহাভারতের অন্তর্গত কাহিনী, 
কিংবদন্তী এবং কাব্যসমূহের কাল বৈদিকয়ুগ । সমসাময়িক 'ধর্মীয় কাব্য, 
হইতেও মহাভারত মুনিখষিদের বনু নীতিকাহিনী এবং উপাখান গ্রহণ 
করিয়াছে । খুষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাকাব্যরূপে মহাভারতের অস্তিত্ব 
ছিল না। মহাকাব্যরূপে মহাভারতের বতমান সংকলনের রূপান্তর 
ঘটিয়াছে খুব সম্ভবত খুষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাবা হইতে খুহীয় চতুর্থ শতকের 
মধ্যে ।  খৃীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাভারত ইহার বর্তমান আকার, 
উপাদান এবং শৈলী লাভ করিয়াছে--যদিও পরবতর্শ কয়েক শতকেও 
ইহার পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন ঘটিয়াছে । 


দুই মহাকাব্যের কোনটি প্রাচীনতর ? 
বিশুদ্ধ ভারতীয় মতে মহাভারত অপেক্ষা রামাধণই প্রাচীনতর রচনা । 


১. বাসবদতা। পৃঃ ৩৭ ও হ্ধচরিত পৃঃ ২। 
২. কাদম্বরী পৃঃ ১০৪। 


৩৬ 


ভারতীয়গণ মনে করেন বিষ্কুর দ্বই অবতার রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রথম 
জনই পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য সমালোচকগণ অবশ্য এই 
বিশ্বাসে অধক গুরুত্ব আরোপ করেন না। কারণ তাহারা মনে করেন 
যে রামায়ণের প্রাচীনতম মুল অংশের নায়ক অবতাররূপে নহে, সাধারণ 
বীর রূপেই আবির্ভূত ।১ অধ্যাপক ইয়াকোবিও মনে করেন যে দুইটি 
মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণই প্রাচীনতর এবং তাহার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি 
হইল একটি অনুমান যে রামায়ণের প্রভাবই মহাভারতকে একটি কাব্যে 
রূপান্তরিত করিয়াছে । ২ 

নিম্নলিখিত তথাগুলিও প্রমাণ করে যে মহাভারত অপেক্ষা রামীয়ণই 
প্রাচীনতর । মহাভারতের বনপর্বে রামোপাখ্যানের উল্লেখ আছে । কিন্তু 
রামায়ণের মধ্যে কোথায়ও মহাভারতের কোন উপাখ্যানের উল্লেখ নাই । 
" অধিকন্ত মহাভারতে সহমরণের উল্লেখ আছে । মাদ্রীর সতীদাহই তাহার 
প্রমাণ 1" কিন্ত রামায়ণে ইহার সমধমপ প্রমাণের অভাব । *মেগাস্থিনিসের বর্ণনা 
হইতে মনে হয় যে খুষ্টপুর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল * 
বৈদিকমুগে এধরনের প্রথা এদেশে প্রবতিত হয় নাই । 'অধিকন্ত মহাভারতে 
পাটলিপুত্রকে একটি মহানগর রূপে উল্লেখ কর! হইয়াছে । মেগাস্থিনিসের 
মতে খুষ্টপুর্ব চতুর্থ শতকে কালাশোক এই নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইল যে এই গুরুত্বপুর্ণ নগরীর উল্লেখ রামায়ণে নাই, 
যদিও অনেক অল্পখ্যাত নগর উল্লিখিত হইয়াছে-_-তাহাদের মধ্যে কতকগুলি 
আবার পাটলিপুত্রের নিকটিবতাঁ । আরও, রামায়ণের যুগে আর্ধগণ যতখানি 
এলাকা দখল করিয়াছেন তাহার পরিসর মহাভারতের মগের আর্যাধিকৃত 
এলাক হইতে সঙ্কীর্ণতর । কিন্তু ভিনতারনিংস্‌ এই মতের উপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই । ইহার সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি 


১. মল কাওগুলিতে কষেকটি পংক্তি আছে, যেমন ৪র্থ কাণ্ডে, যেখানে সীতা অশ্বিকৃণ্ডে 
প্রবেশ করেন, সেখানে রামের বর্ণনা দৈব পুরুষ ধলিয়া দেওষা হইয়াছে । সমালোচকের! 
কোনরূপ ইতঃস্তত না করিয়াই এরূপ ” তকে প্রক্ষিপ্ত বলেন । 

২. হপকিনসের মতে শিল্পকর্ম রূপে রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী (081701386 
চর131015 1১ 0. 25101 


৩৭ 


বলিয়াছেন যে মহাভারত ইহার বর্তমান আকারেও প্রাচীন কাব্যের 
অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে । কিন্ত বান্ীকির কাব্যে এমন 
বিশেষত্ব আছে যাহাতে তাহাকে প্রায় সভাকাব্যের ম্বুগের সমসাময়িক 
বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই ভিনতারনিৎস্‌ মনে করেন যে রামায়ণ হইল 
একটি অলংকৃত কাব্য মাত্র এবং ইহা এমনই একটি নিদর্শন 
পরবর্তীকালে যাহা ভারতীয় কবিকুলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে । ংকৃত 
কাব্য বলিতে ভিনতক্গানিধূঁঠ সেই ধরনের কাব্যিক রচনাই বুঝাইয়াছেন 
যেখানে বিষয়বস্ত অপেক্ষষ্টউরচনাশৈলীর উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপিত 
হয় এবং যেখানে অলংকারের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ দেখা যায় । রামায়ণই 
প্রথম রচনা যেখানে অলংকৃত কাব্যের উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি চোখে পড়ে । 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্ত মহাভারতে বিরল এবং সেই হেতুই মহাভারত 
প্রাচীনতর রচন! বলিয়া মনে হয় । পুনরায় বল! হইয়াছে যে একটি চরিত্রকে 
পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে মহাভারতে “ভীম্ম বলিলেন”, “সঙ্জয় বলিলেন? 
প্রভৃতি যে সকল ভাষ৷ ব্যবহৃত তাহা প্রাচীন চারণ কাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়।১ কিন্তু রামায়ণে উদ্ধতিসমূহ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং সেই হেতুই ইহার 
প্রকাশশৈলী পরিশীলিত । অধাপক ইয়াকোবির মতবাদের বিরুদ্ধে আরও 
বলা যাইতে পারে যে ছুইটি মহাকাব্য পাঠ করিলেই পাঠক নিঃসন্দেহে 
বুঝিতে পারিবেন যে মহাভারত একটি মুদ্ধ-বিবাদের যুগে বণিত করিয়াছে । 
পক্ষান্তরে রামায়ণ একটি সভ্যতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছে । 
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১, মভনভ'বতে গন্য ও কবিতার যে মিশ্রণ মামর। দেখি তাহাই উহ্াব প্রাচীনত! প্রমাণ 
কতর। অধধাপক গুলডেনলর্গের এই মত ডঃ ভিনতারনিৎস্‌ গ্রহণ করেন ন1। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পুরাণ 


ভূ 


ব্রল্পাপ্যধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম যে সময় একটি প্রচণ্ড প্রতিশক্তি রূপে 
বিকাশলাভ করিতেহিল সে যুগেই পৌরাণিক সাহিত্যের উত্তব লক্ষণীয় । 
হিন্দ সংস্কৃতির সনাতন নিনদর্শন সমুহের সংরক্ষণের জন্য ব্রান্দণ্যধর্মের 
মহান অনুরাগীগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে যুগের বিশিষ্টতম 
বাক্তি ও সংকলক ব্যাস মগের চাহিদা মিটাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয হইল যে 
বৌদ্ধধর্ম এবং পৌরাণিক সাহিত্যের পটভুমিতে আছে সমগ্র বৈদিক সংস্কৃতি । 


এক সময় ইয়োরোপীয় পণ্তিতগণ মনে করিতেন যে আঠারটি প্রাণের 
কোনটিই খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পুর্বেব রচনা নহে । কিন্তু নেপালে 
খুইয় ষষ্ঠ শতকে লিখিত স্কন্দপ্ুরাণের পাণুলিপিব আবিষ্কারে সে ধারণ" 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । উপরন্তু ভর্চরিতে বাণভট্ট বলিয়াছেন যে তিনি একদা 
“বায়ুপুরাণঃ পাঠসভায় উপস্থিত ছিলেন । কৃমারিল (খৃঃ ৭৫০) পুাণসমৃহকে 
ব্যবহারের উংস বলিয! মনে করিয়াছেন । শংকর (খুঃ নবম শতাব্দী ) এব* 
রামানুজ (খৃঃ একাদশ শতাক" ) পুরাণসমূহকে বৈদিক সাহিত্যাশ্রয়ী বলিয়া 
ধর্মগ্রন্থ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন । প্রখ্যাত পর্যটক অল্বেরনীও (খঃ 
১০৩০ ) অফ্টাদশ পুরাণের একটি 'ভালিকা দিয়াছেন । 


8০ 


প্রাচীনত্ব 

পুরাণ কথাটির অর্থ হইল প্ররাতন কাহিনী । অথর্ববেদে ৫১৯, ৭, ২৪), 
ত্রাল্মণে (শতপথ এবং গোপথ ), উপনিষঙ্দে (বৃহদারণ্যক ২১ ৪, ১০) এবং 
বৌদ্ধসাহিত্যে শব্টি ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে । কোন কোন 
পণ্ডিত মনে করেন যে এই সকল স্থলে পুরাণ কথাটির উল্লেখে আমরা যে 
পৌরাণিক রচনাবলীর কথা জানি তাহা বুঝায় না। কিন্ত গৌতম এবং 
আপন্তস্বের ধর্মসূত্রে ইহাদের রচনাকাল যতদূর মনে হয় খুপূর্ব পঞ্চম বা 
চতুর্থ শতাব্দী ] যে সকল উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় যে সেই প্রাচীন 
যুগেও প্ুরাণসমূহের সমধমণ রচনাবলীর অস্তিত্ব ছিল । মহাভারত এবং 
পৌরাণিক সাহিত্যের নিকট সম্পর্কও শেষোক্তটির প্রাচীনতের পক্ষে 
একটি যুক্তি । মহাভারতও নিজেকে পুরাণ রূপেই উল্লেখ করিয়াছে । এবং 
প্রাণের সাধারণ বৈশিষ্টাগুলি মহাভারতে বিদ্যমান । ইহা! সম্পূর্ণদপে 
অসম্ভব নতে যে পৌরাণিক সাহিত্যের কিছু অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ বর্তমান 
সম্পাদিত মহাভারত অপেক্ষাও প্রাচীনতর । ললিতবিস্তর কেবল আপনাকে 
পুরাণ বলিয়াই উল্লেখ করে নাই, পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য 
প্রচুর । হরিবংশে বায়ুপুরাণের আক্ষরিক উদ্ধৃতি রহিয়াছে । ॥সমস্ত পুরাণ- 
গুলিতে উল্লিখিত বংশ বৃত্তান্ত পাঠে দেখা যায় যে অন্ক্ভূৃত্য এবং গুপ্তবংশের 
রাজন্যবর্গের তালিকাতেই তাহা শেষ হইয়াছে এবং হর্ষ প্রভৃতি পরবর্তীয়ুগের 
নরপতিদের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে গুপ্তবংশের 
সম্াটগণের রাজত্বকালেই প্ুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল । অপরপক্ষে খৃষটীয 
প্রথম শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধধর্মের মহাযানী গ্রস্থসমূহের সহিত পৌরাণিক 
সাহিত্যের লক্ষণীয় সাদৃশ্যে মনে ৩য় যে প্ুরাণগুলি খুষ্টকালের প্রারস্তে 
রচিত হইয়াছিল % “সদ্র্মপুগুরীক' এবং “মহাবস্থ' গ্রস্থেও পুরাণের বৈশিষ্ট্য 
সমূহের উল্লেখ আছে । &ডঃ ভিনতারনিংস্‌ অবশ্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে প্রাচীনতর পুরাণগুলি খুষীয় সপ্তম শতাবীর পূর্বেই রচিত 
হইয়াছিল ॥/ কিন্তু নির্দেশ কর! যাই, পারে যে অনেকগুলি পুরাণে উল্লিখিত 
শিব এবং বিজুর উপাসনা প্রাকৃবৌদ্ধয়গে না হইলেও থুষ্টপূর্ব যুগেই প্রচলিত 
ছিল । পৌরাণিক সাহিত্য কোন অর্থেই 'আধুনিক? নহে । 
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একটি মুল পুরাণের অস্তিত্ব ছিল কি? 


কৌতৃহলের সহিত লক্ষা করা যাইতে পারে যে বায়ু, ত্রন্াণ্, বিষ এবং 
অন্যান্থ কতকগুলি উল্লেখযোগা পুরাণে একটি মুল 'পুরাণ-সংহিতা”র কথা বলা 
হইয়াছে । ব্যাস ইহা সংকলন করিয়াছিলেন এবং তাহার শিত্য সূত লোমহর্ষণকে 
প্রদান করিয়াছিলেন । একটি মুল পুরাণের অস্তিত্বের মতবাদ এ. এম. টি. 
জ্যাকসন, এ. ব্রান এবং এফ. ই, পারজিটারের ন্যায় পণ্ডিতগণ সমর্থন 
করিয়াছেন । ইহা সেই প্রাচীনতম বৈদিক মুগকেই সৃচিত করে যখন পর্যন্ত 
বৈদিক ভারতীয়গণ ছিলেন অবিভক্ত । ফলস্বরূপ পৌরাণিক উত্তরাধিকার ছিল 
অভিন্ন । কালাতিক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল । বৈদিক ভারতীয়গণ আর 
অবিভক্ত থাকিতে পারিলেন না । বিভিন্ন গোষ্ঠীতে তীহাঁদের বিভাগ এবং 
বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচলের ফলে শাস্ত্রয় এবং সংস্কৃতি, এঁতিহ্য ও আচারগত 
এঁক। সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নাই । এই জন্যই কালক্রমে সেই পৌরাণিক 
উত্তরাধিকারকে ঢালিয়। ইিবার প্রয়োজনে শেষপর্যন্ত বিভিন্ন পুরাণ 
রচিত হইয়াছিল । যুগের প্রগতির সঙ্ষে সঙ্গে ধ্যানধারণা, জীবনযাত্রা, 
চিন্তাধারা এমনকি পারিপাস্থিক ক্ষেত্রেও পরিবঙ্ন আসিয়াছিল এবং 
ইহাতেই ব্যাখাত হয় পৌরাণিক সংহিতা ঘ্বুগে যুগে কেন পুনর“চিত 
হইয়াছিল । নৃতরাং বলা যাইতে পারে যে পুরাণগুলির কোন স্থায়ী 


বৈশিষ্ট্য নাই । 


বৈশিষ্ট 

তথ্যের একান্ত অভাবের ফলে প্রাচীন পৌরাণিক রচনাগুলির বৈশিষ্টা 
এবং বিষয়বন্থ সম্পর্কে আমরা একবারেই অন্ধকারে আছি । তাহাদের 
কোনটিই অবশ্য মুল আকারে আমাদের হাতে আমে নাই বলিয়া 
মনে করা হয়। বিখাত সংস্কৃত অভিধানকাব অমরসিংত পুরাণ 
কথাটির একটি সংজ্ঞ! নির্দেশ করিয়াছেন যাহা অধুনা ব্মান কতকগুলি 
পৌরাণিক গ্রন্থে প্রনরারৃদ্ত হইয়াছে । অমরসিংতের মতে প্রত্যেকটি 
প্ররাণেরই পাঁচটি আলোচা বিষয় £ 1৯) সর্গ--সৃষ্টি; (২) প্রতিসর্থ--পর্যাবৃত্ 
প্রলয় এবং জগতের পুনরারস্ত ; 15) ব"শ- দেবতা এবং খধিগণের 
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বংশবৃতান্ত ; ৪) মন্বস্তর-_কালের মনুয়ুগসমূহ, অর্থাৎ মহান মুগসমূহ যাহাদের 
প্রত্যেকটিতেই শাসকরূপে একজন মনু (মানব জাতির আদিতম পুরুষ ) 
বর্মান ; (৫) বংশানুচরিত-সূর্য এবং চন্দ্র হইতে যে সকল বংশের 
উৎপত্তি তাহাদের ইতিহাস । কিন্তু এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই সমন্ত পুরাণে 
উপস্থিত নহে, এবং যদিও কতকগুলি পুরাণে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আংশিক 
ভাবে উপস্থিত, তথাপি তাহাদের আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি 
বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয় । উদাহরণস্বরূপ, এমন অনেক অধ্যায় আছে 
যাহ।দের বিষয়বস্তু হইল চত্বুরর্ণ এবং চতুরাশ্রমের কর্তব্যাবলী, 
্রান্মণ্যধর্মের আচারান্ষ্ঠান, কোন বিশেষ উৎসব বাঁ পর্ব, কখনো৷ কখনে। 
বা সাংখ্য এবং যোগদর্শন। কিন্তু সকল পুরাণের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় 
বৈশিক্ট্য হইল তাহাদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র । কারণ সমস্ত প্ররাঁণই কোন না 
কোন বিশেষ দেবতার পুজা পদ্ধতির উদ্দেশ্যে উৎসগাঁকৃত, এবং তাহাকেই গ্রন্থ 
বিশেষে প্রধানতম দেবতারূপে £দখানে। হইয়াছে । যেমন একটি পুরাণ বিষ্ণুর 
উদ্দেশে বচিত, আবাব একটি তয়াত শিবেব উদ্দেশে রচিত । 


মলে। 


ইতিহাস এব* ধমেব দিক হইতে বিচার করিলে প্ুরাণগুলির গুরুত্ব 
অসাধারণ । প্রাচীন ভারতেব রাজনৈতিক ইতিহাস চার ক্ষেত্রে পুরাণ- 
সমুহের বংশাবলীবৃত্তান্ত বুলভাবে সাহায্য করে । তথাপি পপগ্ডিতগণের 
কাজ হইল পুরাণসমুহে খন্কায়িত ভারতীয় ইতিহাসের উৎস সংগ্রহ করা । 
ডঃ স্মিথ বলেন যে মৌধবংশ সম্পকে বিচ্ষুপুরাণ অমূল্য তথ্য প্রদান 
করে। অন্ধবংশ সম্বন্ধে মংস্যপুরা 'ই হইল সবাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং 
বায়ুপুরাণ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের একটি বিশদ বিবরণ দাঁন করে । 
পুরাণগুলির উদ্দেশ্য হিল বেদেব অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং উচ্চ দার্শনিক 
শিক্ষাসমূহকে এঁতিহাসিক ঘটন! এবং কাহিনীর মাধ্যমে জনপ্রিয় করিয়া 
তোলা । সেইহেতু হিন্দ্ধর্মকে আমরা প্ররাণের মধ্যে পুর্ণ বিকশিত 
আকারে পাই । স্বতরাং ধম্মতত্বের ছাত্র ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন 
না। পুরাণগুলির সাহিতাক মুল্যও কম নহে। তাহাদের মধ্যে 
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এমন অনেক অংশবিশেষ আছে যাহা রচনাকারগণের উচ্চ শিল্প প্রতিভার 
পরিচয় দেয় । 


নাম ও সংখা? 


বর্তমানে আমরা যেরূপে পাই, তাহাতে পুরাণ ব! মহাপুরাণগুলির সংখ্যা 
হইল আঠার এবং কতকগুলি উপপুরাণও আছে যাহাদের সংখ্যাও হইল 
আঠার । আঠারটি মহাপুরাণ হইল £ 

(৯) ত্রদ্গ) (২) পদ্মঃ (৩) বিজু, (8) শিব, (৫) ভাগবত- 
(৬) নারদীয়, (৭) মার্কপেয়,। (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ, 
(৯০) ব্রন্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১১) বরাহ, (১৩) স্কন্দ, (১৪) বামন, 
(১৫) কৃর্ম, (৯৬) মংস্য, (১৭) গরুড় এবং (১৮) ্রন্ধাণ্ড। 


পুরাণের শ্রেণীবিভাগ 


উপরোক্ত অষ্টাদশ প্রাণ সত্ব, রজঃ এব" তমঃ এই .তিনটি পাধ্িবগুণের 
ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ । সাধারণভাবে যে পুরাণগুলি বিষুকে মহিমাস্তিত 
করিয়াছে সেগুলিকে বলা হয় সান্তিক, যেগুলি ব্রল্মাকে মহিমান্বিত করিয়াছে 
সেগুলিকে বলা হয় রাজস এবং যেগুলি শিবের মহিমাকীর্তন করিয়াছে 
সেগুলি তামস বলিয়া খ্যাত । এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ পুরাণগুলি হইল £ 

(ক) সাত্বক পুরাণ ২ বিমু, ভাগবতত, নারদীয়, গরুদ, পদ্ম এবং বরা । 

(খ) রাজস প্ররাণ $ ব্রহ্ম, ত্রঙ্গাণ্ড, ব্রক্মবৈবর্ত, মার্কপডেয়, ভবিষ্য এবং 
বামন । 

(গ) তামস পরাণ £ শিব, লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মংস্য এবং কৃর্ম। 


ভগবত পুরাণ 


পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে ভাগবত পুরাণসই প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা 
খ্যাত। ভারতীয় ভাষায় অসংখ্য অনুবাদ ব্যতীতও, ইহার অসংখা 
পাঙুলিপি এবং বন টীকাই রচনাটির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির সোচ্চার সাক্ষ্য 
বহন করে । বৈষণবধমের অনুরাগীগণ ইহাকে 'পঞ্চম বেদ? বলিয়া মনে 


করেন । ইহার শিল্পগত উৎকর্ষ বিপুলভাবে প্রশংসিত এবং ভারতীয়গণ 
মনে করেন যে এই পুরাণে দক্ষতাই একজনের পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক | 

এই পুরাণটি একটি সুসম্বদ্ধ রচনার সাক্ষ্য বহন করে । ইহা ১৮০০০ 
শ্লোকে নিবদ্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত । দশম স্কন্ধের বিষয়বস্ত হইল 
গোপিনীদের সঙ্গে অনুপম প্রেমদৃশ্য সহ ভগবান কৃষ্ণের বিভিন্ন কীতিকলাপের 
বিবরণ । এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাধা নামটি, যাহ! বিশেষ করিয়া বাংলার 
বৈষ্ুবগণের নিকট এতখানি জনপ্রিয়, ভাগবত পুরাণে সেই নামটি পাওয়। 
যায় না। 


পারজিটারের মতে পুরাণটি খু্টীয় নবম শতাবার কোন এক সময়ে রচিত 
হইয়াছিল । 


দেব মহাত্মা 


সাধারণ্যে “চণ্তী” বা 'সপ্তশতী” বলিয়া খ্যাত দেবীমাহাত্ব্য মার্কগেয় 
পুরাণের একটি অধ্যায়। ডঃ ভিনতারনিংসের মতে ইহার রচনাকাল খুষ্টায় ষষ্ঠ 
শতকের পরে নহে । ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং সপ্তদশ মন্ত্রে রচিত এই গ্রন্থের 
বিষয়বস্ত হইল আদ্যাশক্তির গৌরবগান, যিনি জগংকে কলুষতা৷ হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য যুগে যুগে সমস্ত চরাচর প্রাণীর মধ্যে আবিত্ত হন এবং 
অতীতে যিনি মধুকৈটভ, মাহষাসুর, শুভ্ত, নিগুভ্ভ ও অন্যান্য দৈত্যদিগকে নিহত 
করিয়াছিলেন । হিন্দুদের বহু ধ্মঁয় অনুষ্ঠানেই গ্রন্থটি পাঠ করা হয় । 


উপপুর'ণসমুহের নম এবং সংখা? 


বিভিন্ন ্বণিগণ যে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি 
হইল £ (৯) সনকুমার, (২) নরসিংহ, (৫) বায়ু, (8) শিবধমম, (৫) আশ্চর্য, 
(৬) নারদ, (৭) নন্দিকেস্বরদয়, (৮) উশনস্‌, (৯) কপিল, (৯০) বরুণ 
(৯৯) শাম্ব, (১২) কালিকা, (৯৩) মহেষ্সার, (১৪) কন্ছি, (১৫) দেবী, 
(৯৬) পরাশর, (৯৭) মরচি, (০- ভাস্কর বা সুর্য ।১ 


রদুনন্দন প্রদত্ত উপরোক্ত উপপুর'ণসমহের তালিকা শব্দকল্ক্রম হইতে গৃহীত। হেমান্রি 
একটি ভিন্ন তালিকা দিয়াছেন । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


তত্ডী 
অর্থ, বিষয়বস্তু এবং শ্রেণীবিভাগ 


“আগম”, তিন্ত্র এবং “সংহিতা”র অন্তর্গত রচনাবলী বুবাইতে তন্ত্র কথাটি 
পারিভাষিক সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হয় । তন্ত্র বলিতে সেই সব ধর্মতত্ুসংক্রান্ত 
্রস্থ বুঝায় যাহাদের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন ধর্মস্প্রদায়ের আচরণগত 
নিয়মাবলী, পৃজাপদ্ধতি এবং তাহাদের অধিবিদ্যা ও অতীব্দ্রিয়বাদমূলক 
দৃষ্টিভঙ্গী । একটি সম্পূর্ণ তন্ত্র চারটি খণ্ডে বিভক্ত, আলোচ্য বিষয়বন্ত হইল 
(১) জ্ঞান, (২) যোগ, (৩) ক্রিয়া এবং (৪) চা । যদিও আগম, তন্ত্র 
এবং সংহিতার মধ্যে সীমান! নির্দেশক কোন রেখা অঙ্কন করা সম্ভবপর 
নহে, তথাপি সাধারণত আগম১ বলিতে বুঝায় শৈবদের ধর্মগ্রন্থ, 
তন্ত্র শান্তদেব ধমধয় গ্রন্থ এবং সংতিতা বলিতে বৈষ্বদের ধম 
সাহিত্য বুঝান হইয়া থাকে । শাক্ততন্ত্রগুলি প্রধানত অদ্ৈতবাদী, 
পক্ষান্তরে বৈষ্ণবতগ্রসমূহ সাধারণভাবে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
সমর্থক । শৈবতন্ত্রগুলি অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তিনটি 
শাখায় বিভক্ত । বণিত আছে যে শিবের পরামর্শানুসারে খষি দুর্বাসা 
শৈবতন্ত্রগুলি তিনটি শাখায় বিভক্ত করেন এবং তাহার তিন মানসপুত্র 
্র্ন্বক, অমর্দক এবং শ্রীনাথকে যে আগমগুলি শিখাইয়াছিলেন, সেই সকল 
আগমের প্রচারের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। তাহাদের মধ্যে 
্রাস্বকই দ্বৈতবাদ প্রচার করেন । পরবতর্ণকালে কঠোর নিয়মাবলী হেতু 
বৈদিক আচারানুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান যখন অসম্ভব হইয়া দাড়াইল, তখন 
১, আগম ও নিগমের মধ্যে পাথকা করা হদ। প্রথমোক্তটিতে দেবী পার্বতী শিষ্ঠার ন্যায় 


প্রশ্ন করেন আর শিব গুরুর ন্যায় তাহার উত্তর দেন ; শেযোক্তটির ক্ষেত্রে ঘটে ইহার 
বিপরীত । 


৪৭ 


তন্ত্রমূহই বেদের স্থানাপন্ন হইয়া উঠিল। তন্ত্রসমূহ সহজতর এবং 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প জটিল পদ্ধতির ব্যবস্থা নির্দেশ করে যাহা কেবল উচ্চ- 
শ্রেণীর নিকটই নহে, শুদ্র এবং নারীজাতি-_-বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যাহাদের 
কোন অধিকার ছিল না-_-তাহাদের পক্ষেও যথাযোগ্য হইল । স্ৃতরাং এই 
ধারণা মুক্তিসঙ্গত নহে যে তান্ত্রিক সাহিত্য বৈদিক সাহিত্যের বিপরীতধমশ । 
কথাটি আরও পরিষ্কার হয় যখন দেখি গৌড়া বৈদিক পণ্ডিতগণ তন্ত্র বিষয়ে 
মূল রচনা এবং টীকা সম্পাদিত করিয়াছেন । 


বৈশিষ্ট্য 


বেদের প্রমাণ স্বীকার বা খগুনের বিচারে অন্ত্রগুলিকে বৈদিক এবং 
অবৈদিক শ্রেণীতে বিভক্ত কর৷ হয় । শৈব, শান্ত এবং বৈষ্ণব অন্ত্রগুলিকে 
বল! হয় বৈদিক । পক্ষান্তরে বৌদ্ধ এবং জৈন তন্ত্রসমূহকে ধরা হয় 
অবৈদিক । কতকগুলি তন্ত্র বেদের নিন্দায় সোচ্চার । বিষয়বস্তর বিচারে 
তন্ত্রগুলির সহিত পুরাণের সাদৃশ্য খু'জিয়৷ বাহির করা যায় । 


প্রাচ'নত্ 


তন্ত্রসমূহের প্রাচীনতম পাগুুলিপিগুলির কাল খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে নবম 
-শতাবীর মধ্যে । তংপূর্বে না হইলেও খুষীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
তান্ত্রিক সাহিত্যের অন্তিত্ব ছিল । মহাভারতে আমরা তন্ত্রের কোন উল্লেখ 
পাই না । ঠৈনিক পরিত্রাজকগণও ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই । ইহা 
একপ্রকার সুনিশ্চিত যে খুষ্টায় সপ্তম এবং অহ্টম শতাব্দীতে তান্রিক 
মতবাদ বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করে । দুর্গাপূজার অস্তিত্ব বৈদিক মুগেও 
খু'জিয়া পাওয়া যায়। 


স্থান 


আগম সাহিত্যের জন্মস্থান মনে হয় কাশ্মীর এবং তান্ত্রিক সাহিত্যের জন্ম 
বাংল! দেশে । সুবিদিত যে সংহিতা সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে-- 
বাংলাদেশে, দক্ষিণ ভারতে এবং শ্যামদেশে উৎপত্ি লাভ করে । 


৪৮ 


খা 


আগম রচনাবলী 


আঁগম সাহিত্যের গ্রস্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল এইগুলি £ 
মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, উচ্ছুম্সমভৈরব, আনন্দভৈরব, ম্বগেন্জ্র, 
মতঙ্গ, নেত্র, নৈশ্বাস, স্বায়ভূুব এবং রুদ্রযামল | . 


প্রত্যভিজ্ঞা রচনাবলী 


আগম সাহিত্যের সহিত নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে প্রত্যভিজ্ঞা সাহিত্যের, 
ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী । প্রত্যভিজ্ঞা 
শাখা অদ্বৈতবাদী শৈবতন্তরসমূহের ভিত্তিতে গঠিত । এই গোষ্ঠীর উপদেষ্টাগণের 
একটি বিবরণ সোমানন্দনাথ রচিত শশিবদৃষ্টি”র শেষ অধ্যায়ে পাওয়া! যায় । 
সোমানন্দনাথ হইলেন অভিনবগুপ্তের প্রপিতামহোপাধ্যায় এবং অদ্বৈত শৈব 
শাখার প্রতিষ্ঠাতা ত্রন্বকের উনবিংশতম বংশধর । সোমানন্দনাথ খুষ্টীয় নবম 
শতাব্দীর লোক (খৃঃ ৮৫০-৯০০ )। তাহার পুত্র এবং শিশ্ক উৎপল ( খুঃ ৯০০ 
-৯৫০) পপ্রত্যভিজ্ঞাকারিকা” রচনা করিয়াছিলেন । এই গোষ্ঠীর কনিষ্ঠতম 
লেখক হইলেন অভিনবগুপ্ত (খুঃ ৯৯৩-১০১৫ )। তাহার বৃহতম গ্রন্থ 
“তন্ত্রাীলোক” । অভিনবগুপ্ত প্রচুর লিখিয়াছিলেন । তাহার অন্যান্য উল্লেখ- 
যোগ, গ্রন্থ হইল মালিনীবিজয়োত্তরবাত্তিকা, প্রত্য ভিজ্ঞাবিমধিণী, তন্ত্রালোক, 
তন্ত্রসার এবং পরমার্থসার । এই শাখার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অিনব- 
গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমেক্র রচিত “প্রত্যভিজ্ঞানরয়” । 


সংভিত। বচনাবলী 


সংহিতা সাহিত্যের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল খৃীয় 
পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরে রচিত “অহিরু্ন্যসংহিতা” । সংস্কৃত সাহিত্যের এই 
শাখার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঈশ্বরসংহিতা, পৌঙ্করসংহিতা, পরমসংহিত।, 
সাত্বসংহিতা, বৃহঘূ,ল্সংহিতা এবং জ্ঞানাম্বতসারসংহিত। | 


তম্ধ রচনাবলী 
তন্ত্র সাহিত্যের রচনাবলীর মধ্যে নিয়লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :-- 


৪৯ 
সং-৪ 


মহানির্বাণ, কুলার্ণব, কুলটুড়ামণি, প্রপঞ্চসার ( দার্শনিক শংকরকে ইহার 
রচয্সিতা বলিয়া ধরা হয়), তন্ত্ররাজ, কালীবিলাস, জ্ঞানার্ণব, শারদাতিলক, 
( ভাস্করের ) বরিবস্যারহস্য, কেঞ্জানন্দ প্রণীত) তন্ত্রসার এবং প্রাণতোধিণী । 


গ্রস্থপঞ্জী 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মহাকাব্যোত্তর যুগের কাব্য 


রামীয়ণ এবং মহাভারত এই দ্বই মহাকাব্য নিঃসন্দেহে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের 
প্রতিভূ । প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের উৎস অনুষন্ধান 
করা অথবা নারাশংসী এবং দানস্ততিতে, সুংবাদমন্ত্রে, বৈদিক দেবদেবীগণের 
চমংকার বর্ণনায় কিংবা ব্রাঙ্মণসমূহের উপকথা এবং নীতিবাক্যে ইহার 
প্রতিদপ আবিষ্কার করা অকার্কর। কোন কোন পণ্ডতের ধারণা 
মহাকাব্য বা কাব্যসমূহ মূলতঃ প্রাকৃতে 'রচিত এবং পরবতর্ণকালে সংস্কৃতে 
ভাষান্তরিত হইয়াছিল । তাহাদের এইঠধারপার ভিত্তি হইল যে খুষপূর্ব 
মগের সমস্ত লেখমালাই প্রাকৃতে রচিত । কিন্তু সেই যুগে প্রকৃত প্রাকৃত 
বচনাবলীর অস্তিত্বের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সরবরাহ করা এই 
সকল পণ্তিতগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই । যদিও বা তর্কের খাতিরে সেই মূ 
প্রাকৃত রচনার অস্তিত্বের কথা ধরা যায়, কোন এক আকারে (সংস্কৃত সাহিত্যের 
সহাবস্থানও কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। উপরস্ত, যদি প্রাকৃত সাহিত্য 
পূর্ববত' হইয়াও থাকে, তথাপিহসংস্কতুসাহিতা যে প্রাকৃত সাহিতা হইতে উদ্ভূত 
ইহা প্রমাণ কর! অত্যন্তঃকঠিন । রূপকথার ন্যা"য় জনপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ সাহিতোর 
অস্তিত্ব প্রাকৃতে সম্ভবপর হইতে পাবে । কিন্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত £একটি 
অধিকতর অভিজাত সাহিত্যের অন্তিত্বে বিশ্বাস করিবার পক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তি 
আছে । ইহার ভাষা সম্পূর্ণরূপে পাণিনির ভাষ! না হইলেও, উভয়ের মধ্যে 
সম্পর্ক অতি নিকট ছিল। ইহার প্রচলন ছিল চাঁরণকাব্য ও তাহার পৃষ্ঠপোষক- 
বর্গের মধ্যে । এই সাহিত্যের দ্বইটি?বিশিষ্তম:মশৌধ হইল মহাকাব্যদ্য় । দুইটি 
মহাকাব্যেরই এমন ভাষা এবং সাহিত্যশণ্ত বিশেষত্ব আছে যাহা যুল প্রাকৃত 
মহাকাব্যের অস্তিত্বের ধারণা পৃর্বাহেই বিদ্বরিত করে, এবং বৈদিক ভাষা 
ও সাহিত্যের কতকগুলি দিক হইতে ইহাদের পরম্পরাকে অনুসন্ধান কর' যায়। 
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যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে মহাকাব্যদয় মূলে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল, তাহা 
হইলে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিকতা একরূপ সুনিশ্চিত । কারণ 
মহাকাবা হইতেই কাব্যসাহিত্যের সরাসরি বিকাশ ঘটিয়াছে । আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি রামায়ণই হইল প্রথম কাব্য, কারণ কাব্যশিল্পে বালীকির দক্ষতা 
অনস্বীকার্য । এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যদিও রামায়ণ কাব্যশৈলীর 
ক্রমবিকাশের প্রমাণবহ, অপর মহাকাব্যটি কিন্তু পরবতপয়ুগের কবি এবং 
নাট্যকারগণের জন্য অফ্লুস্ত উপাদান সরবরাহ করা সত্তেও রামায়ণের তুলনায় 
তেঙ্ধন কোন সাক্ষ্য প্রদান করে ন! ৷ 

বিভিন্ন স্তরে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য রচনার স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য 
প্রমাণ পাওয়া যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্তে । অধুনালুপ্ত “বাররুচ” কাব্যের উল্লেখ 
ব্যতীতও পতঞ্জলি কবির নিরক্কুশত্বের কথা বলিয়াছেন । কাব্য সাহিত্যের 
বিভিন্ন রীতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় । যেমন, তিনি 
ভারত মহাকাব্যের কথ! জানিতেন, পেশাদার আবৃত্তিকারগণের (গ্রন্থিক ) 
উল্লেখ তিনি করিয়াছেন এবং বাসবদতাঃ স্বমনোত্তরা ও ভৈমরথা নামক 
তিনটি আখ্যাম্িকার কথাও বলিয়াছেন । কংসবধ এবং বালিবধ নামে 
আরও দুইটি রচনার উল্লেখও আছে । এই দুইটি খুব সম্ভবতঃ নাটক। 
আরও কোৌতৃহলের বিষয় হইল যে মহাভান্তে কিছু উদ্ধতি আছে। 
উদ্ধতিগুলির অধিকাংশ হন্দোবদ্ধ হইলেও বিচ্ছিন্ন । এই উদ্ধাতিগুলির মধ্যে 
শান্ত্রসম্মত কাব্যরীতিতে প্রণন্তি, প্রেম বা নীতিকথামুলক “বষয়বস্তর পরিচয় 
পাওয়া যায়। ছাগ ও ক্ষুর, কাক ও তাল প্রভৃতি প্রবাদ কথার পরোক্ষ উল্লেখ 
এমন উপাদানের অন্তিত্ব প্রমাণ করে যাহা পরবতরকালে জীবজস্ত বিষয়ক 
কাহিনার সৃষ্টি করিয়াছিল । 

পতঞ্জলির সাক্ষ্য “ছন্দসূসূত্র' রচয়িতা পিঙ্গলের দ্বারা সমধিত । ছন্দস্সূত্র 
মূলতঃ বেদাঙ্গ হইলেও প্রধানতঃ ইহ! লৌকিক ছন্দঃ প্রকরণের ব্যাখ্যার মধ্যেই 
সামাবদ্ধ। ইহার গ্রন্থকার এবং পতঞ্জলিকে কখনো কখনে। একই ব্যক্তি বলিয়। 
ধরা হয় । কিন্তু তাহার রচন। প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয় । এই গ্রন্থে এমন 
অনেক ছন্দই বলিত যেগুলি আমর! ষে কাব্য সাহিত্যের কথা জানি তাহা 
হইতে গৃহীত নহে । এই ছন্দঃসমৃহ হইতে এমন একটি মুগপরিবর্তন- 
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কালের অনুমান কর! যায় যে সময় প্রেমমূলক গীতিকাব্যের রচয়িতাগণ 
কাব্যের উপর ছন্দের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করিতেছিলেন । 
উল্লেখযোগ্য যে ছন্দের নামগুলি বাঞ্ছতার বিশেষণরূপে ব্যাখা! করা যায় । 
এখানে বলা প্রয়োজন যে উপরোক্ত তথ্যগুলি সত্ত্বেও ঘুষটপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকে এবং খুহীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত কাব্যের গঠন বা বিকাশ সম্পর্কে 
আমাদের কোন নিশ্চিত ধারণ! নাই, কারণ অদ্যাপি বতমান কোন কাব্যকেঈ 
এ সময়ের বলিয়া মনে হয় না। আস্থার সহিত আমরা বলিতে পারি 
উপরোক্ত তথ্যাবলী এই উপসংহারেরই পূর্বাভাস দেয় যে খুষ্টকাল আরম্তের 
সময়ে এবং সম্ভবতঃ তাহারও অনেক পুর্বে সংস্কৃত গীতিকাব্যের রচধ়িতাগণতেব 
একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল । 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
লেখমালাক় কাব্য 


নবজাগরণের মত 


ইয়োরোপে সংস্কৃত চর্চা আরস্তভের আদিপর্বে অধ্যাপক ম্যাক্স ম্্যুলর “সংস্কৃত 
সাহিত্যের নবজাগরণের* মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং বেশ কিছুকাল ধরিয়া 
ইহা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল । গভীর পাগ্ডিত্যের সহিত উপস্থাপিত তাহার 
মতবাদ এই? তথ্যই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে যখন ভারতবর্ষ অনবরত 
বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হইতেছিল, তখন ব্রান্ষণ্য সংস্কৃতি এক অন্ধকার 
মুগেররমধ্যঃদিয়া চলিতেছিল । এই সংস্কৃতির প্রাচীনতম প্রুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল 
ভারতীয় ইতিহাসের একটি সোনালী পৃষ্ঠা রূপে স্বীকৃত গুপ্তদের রাজত্বকালে । 
সর্বপ্রকার অভিনবত্ব সত্ত্বেও ব্যুহ্লার, কীলহর্ন এবং ফ্লীটের সাহিত্য এবং 
লেখমালা সংক্রান্ত গবেষণার ফলে এই মতবাদ সাধারণভাবে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । -**বু/হূলার কর্তৃক খুষ্টীক্স দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাবীর লেখ- 
মালার সাক্ষ্যপ্রমাণাদির বিস্তত পরীক্ষানিরীক্ষা এই শতকসমূহে সংস্কত 
গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট সন্প্রসারণই প্রমাণ করে নাই, উপরস্ত 
অধিকাংশ প্রশক্তি রচস্সিতাই যে কাব্যশিল্পের কোন বিশেষ মতবাদের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন তাহাও প্রমাণ করিয়াছে ।' ম্যাক্স ম্যুলর শক অভিযানের 
ফলে সাহিত্যিক সক্তিয়্তার অবনতির ইঙ্গিত দিয়াছিলেন । কিন্ত “এখন 
ইহা নিররযোগ্যরূপে প্রমাণিত যে পশ্চিমাঞ্চলের । ক্ষত্রপগণ ব৷ শকজাতি 
উত্তৃত ক্ষত্রপগণ ধ্বংসকারী ছিলেন না । পক্ষান্তরে তাহারা ভারতীয় শিল্প ও ধর্ম 
এবং তংসহ খুষ্ীয় ৯০ অকেই লেখমালার ভাষারপে সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিয়াছেন । ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে সংস্কৃত কাব্যের চর্চা এবং বিকাশ 
কখনোই ব্যাহত হয় নাই ॥ 
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গিরনার লেখ 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খুষ্টীয় ১৫০ অব্দের রুদ্রদামনের গিরনার লিপি 
পূর্ণবিকশিত কাব্যরীতি অনুসারে এবং ব্যাকরণসম্মত রূপে গদ্যে লিখিত । 
যদিও লেখটিতে মহাকাব্যগত রীতির লঙ্ঘন পাওয়া যায়, তথাপি ইহার রচস্মিত! 
অলংকার প্রয়োগে ছিলেন একজন দক্ষশিল্পী । অনুপ্রাসের উদাহরণরূপে এই 
শবসমন্টির উল্লেখ করা যাইতে পারে £ “অভ্যন্তনায়ো রুদ্রদায়ো' । দীর্ঘ 
সমাসবদ্ধ পদ সত্বেও রচনাশৈলীর সাবলীলতা এবং প্রাঞ্জলত কখনোই 
পরিত্যক্ত হয় নাই । আরও গুরুত্বপুর্ণ কথা হইল যে রচনাকার কাব্যশাস্ত্রের 
সহিত পরিচিত ছিলেন এবং দশ্তীকর্তৃক বৈদর্ভরীতিতে ০০০ গুণাঁবলীর 
কথাও তিনি আলোচনা করিয়াছেন । 


নাসিক লেখ 


নাসিকে প্রাপ্ত সিরি পুলুমায়ির লেখ প্রাকৃত গদ্যে লিখিত অপর একটি 
লিপি । এই লেখের কাল পুধোক্তটির সমসাময়িক । রচয়িতা 
নিশ্চিতরূপেই সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ সমাসপদ 
সহ সুদীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন । অনুপ্রাস, এমন কি পরবর্তীুগের 
কাব্যের বীতিদোষসমূহও এই লেখটিতে পাওয়া যায় । 


এলাহাবাদ লেখ 


আরও একটি লেখ হইল হরিষেণের সমুদ্রগুপ্তের প্রশন্তি সংবলিত 
বিখ্যাত এলাহাবাদ প্রস্তরস্তস্ভলিপি । এই লেখটি কাব্যসাহিত্যের সহিত 
নিকট সম্পর্কের অনেক তথ্যই উপস্থাপিত করে এবং খুহীয় চতুর্থ শতকে 
সভাকাব্যের অক্লান্ত চর্চ। প্রমাণিত করে । «নয়টি শ্লোক এবং একটি দীর্ঘ গদ্য 
অংশে নিবদ্ধ এই প্রশস্তি একটি চম্পৃকাব্য বিশেষ । গ্লোক সমূহে হরিষেণ 
অনেক সময়েই ছন্দ পরিবর্তনের অবতারণা করিয়াছেন । সেগুলি খুবই 
প্রাঞ্জল এবং দীর্ঘসমাসপদমুক্ত । গদ্যাংশে কিন্ত সহজ শবের ব্যবহার নাই, 
আছে অতিদীর্ঘ সমাসপদ । এই বৈপরীত্য অপ্রত্যাশিত নহে, বরং 
ইচ্ছাকৃত । কারণ দীর্ঘসমাসপদের ব্যবহারই যে গদ্যরীতির অপরিহার্য 


৫৫ 


" বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে কাব্যশাস্ত্রের সকল গ্রস্থকারই একমত । নিঃসন্দেহে হরিষেণ 
বৈদর্ভরীতির অনুসরণ করিয়াছেন । কেবলমাত্র গদ্যাংশেই তিনি অনুপ্রাসের 
সহজতম নম্নাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাও বারংবার নহে । 
অর্থালংকারের ব্যবহার তিনি করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু কতকগুলি বণিত 
পরিবেশের চিত্র রচনায় এবং যথাযথ শব্ধ নির্বাচন ও বিন্যাসের উপর 
তিনি যতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে” ততখানি 
মনোযোগ দেন নাই । *»হরিষেণের কাবাক রূপকল্পে কাব্যসাহিত্যে 
স্বপরিচিত অনেক কল্পনারই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সরস্বতী ও 
লক্ষ্লীদেবীর মধ্যে শাশ্বত কলহ একটি প্রাসক্ষিক উদাহরণ । প্রশস্তির গদ্যাংশে 
প্রশস্তিরচনাশিল্পে প্রতিদন্্রীদের অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য কবির প্রচেষ্টা 
লক্ষণীয়। বস্ততপক্ষে হরিষেণের, প্রশস্তি তাহাকে কালিদাস এবং দণ্তীব 
সমপর্যায়তুক্ত করিয়াছে । 


মান্দাসোব লিপি 


খৃঠীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে কাব্যসাহিত্যের এঁকান্তিক চর্চা 
হইত বংসভট্রির প্রশস্তি তাহার উদাহরণ । ইহা পরিপূর্ণভাবে ছন্দোবদ্ধ 
এবং চুয়াল্লিশটি শ্লোকে নিবদ্ধ। মান্দাসোরের সূর্যমন্দির ইহার বিষয়বস্ত। 
প্রশস্তিটি পাঠ করিলে মনে হয় যে কবি সংস্কৃত অলংকারশান্ত্র এবং ছন্দের 
নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যধর্মী বর্ণনা এবং পরিবেশ সৃষ্টির 
জন্য কবি একাগ্রতার সহিত প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার যে সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাতে আর৪ মনে হয় তাহার রচনাকে মহাকাব্যসদ্বশ 
করিয়া তুলিবার জন্য তিনি চেষ্টার ক্রি করেন নাই। অলংকারশাস্ত্র- 
মতে একটি মহাকাব্যে নগর, পর্বত, সমুদ্র, খত প্রভৃতির বর্ণনা 
থাকা বাঞ্চনীয়। নয়টি চমৎকার শ্লোকে দশপ্রুর নগরীর বর্ণনা এবং দ্বইটি 
করিয়৷ শ্লোকে শীত এবং বসন্তের বর্ণনা এই প্রসঙ্গে পাঠ্য । ছন্দ এবং 
রীতির অন্নবধাবন করিলে বুঝা যায় শ্লোকগুলি' রচনায় কবি কতখানি 
পরিশ্রম সাধন করিয়াছেন। বংসভষ্টির রচনাশৈলী গৌড়ীয় শাখার কবি- 
কুলের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি দীর্ঘ সমাসপদের ব্যবহার করিয়াছেন 


৫৬ 


এবং একই বাক্যে 'স্বললিত এবং কর্কশ শব্দাংশের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। 
বলা হয়, কবি কালিদাসের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার 
প্রন্নর প্রমাণও আছে । অবশ্য তিনি যেসাধারণ স্তরের কবি ছিলেন তাহাতে 
দ্বিমত নাই। বংসভট্টির মৌলিক প্রতিভার অভাব ছিল। কিন্তু গভীর 
যত্বের সহিত তিনি আদর্শ প্রকাঁশভঙ্গীর একটি মিশ্রিত সংকলন রচনা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে গঠন এবং ভাবের দিক 
হইতে প্রশন্তিটি সংস্কত সাহিতোর কৃত্রিম রচনাবলীরই পর্যায়ভূত্ত। একথা 
মনে করা ভুল হইবে না যে সেই সময়ে এমন অনেক গু।ল কাবা প্রচলিত ছিল 
যাহা প্রশস্তিকারকে অনুপ্রাণিত করে । 


উপসংহাঁব 


স্ৃতরাং বল' যাইতে পারে যে বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের রচনাবলীই সংস্কৃত 
কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন নহে । খুষ্টকালের প্রারস্ত হইতেই কাব্য সাহিত্যের 
অবিরাম বিকাশ ঘটিয়াছিল। প্রাচীনতর কাব্যগুলি হয়তো ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই অথবা কালিদাসের ন্যায় কবিগণ তাহাদের 
পূর্বস্রীদের গৌরব সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়াছেন । যেমন, কালিদাস যে 
তিনজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মাত্র একজনের 
নাটকসমূহের কথা আমরা জানি । 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
স্কৃত ভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধ রচনা 


ভূমিকা 

প্রাচীন ভারতীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দিকচিহ্কের অভাব সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ ৷ খুষীয় মগের প্রান্তে 
সংস্কত সাহিত্যের কালটি অন্ধকারারৃত ; তাহার ফলে কোনও এক লেখক 
কোন্‌ সময়ে লিখিয়াছেন বা কখন জাবিত ছিলেন তাহা নির্ধারণ করা 
একেবারেই অসম্ভব না হইলেও, অতান্ত দুঃসাধ্য । ভারতীয় সাহিত্যের 
কালনির্ঘন্ট এরূপ বেদনাদায়ক অস্পহ্টতায় আবৃত যে, সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ 
লেখকগণ যে-বিরাট সাহিতা রচন৷ করিয়াছেন সে সম্পর্কে প্রাচ্য পণ্ডিতগ্রণ অজ্ঞ 
ছিলেন । 


মহাযান ও হীনযান রচন। বৌদ্ধ সংস্কত সাহিতোব অজ্ত্গত 


বৌদ্ধধর্মের মহাঁষান শাখার চিন্তাধারা! যে ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা 
পালি নহে, সিংহল ও ব্রক্মদেশের অসাধারণ সম্দ্ধ ও বিস্তৃত ধমশয় সাহিত্য 
যে-ভাষায় রচিত তাহা অংশত-সংস্কত ও অংশত এমন এক আঞ্চলিক 
ভাষা! অধ্যাপক সেনার্ত যাহার নাম দিয়াছেন মিশ্র-সংস্কত। কিন্ত 
অধ্যাপক পিশেল ইহাকে বলিয়াছেন গাথা । মহাযান শাখার এই 
সাহিত্যকে “বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য বলা হয় । কিন্ত প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 
বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য শুধু মহাযান শাখার সম্বদ্ধ সাহিত্যের সহিতই সমার্থ- 
বোধক নহে, ইহার পরিধি আরও ব্যাপক ; কারণ হীনযান শাখার সাহিত্যও 
তাহার অন্তর্ভুক্ত এবং ভীনযান শাখান্ত্গত এক গোষ্ঠী “সর্বান্তিবাদী'দের 
একটি অনুশাসন এবং বেশ বৃহদায়তন সাহিত্যও সংস্কত ভাষায় রচিত । 
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সংস্কত অনুশাসনটি অবশ্য অখণ্ডরূপে পাওয়া যায় না কিন্ত মহাবস্ত, 
দিব্যাবদান ও ॥ললিতবিস্তরের ন্যায় গ্রন্থে ইহার বনু উদ্ধৃতির সাক্ষ্য হইতে 
তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই সংস্কৃত অনুশাসনটির সহিত পালি 
অনুশাসনের ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায় এবং বলা হয় যে দ্ুইটিই মাগী ভাষায় 


অধুনালুপ্ত মূল অনুশাসন হইতে অনুদিত । 
মহাবস্ত £ রচনাকাল 


হানযান শাখার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক “মহাবস্ত'__বিরাট ঘটনাবলীর 
গ্রন্থ । মহাসাংঘিকদের এক উপবিভাগ লোকোত্বরবাদীদের শাখার এই 
মহাবস্ত গ্রস্থটিতে ভূমিকার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে £ “আর্যমহা-. 

ংঘিকানাং লোকোত্রবাদিনাং মধাদেশিকানাং পাঠেন বিনযম্মপিটকস্থ্য 
মতাবস্ত আদি ।” ইহা হইতে গ্রন্থটির রচনাকাল নির্ণয়ের সুত্র পাওয়া 
যাইতে পারে । তাহা নির্ধারণ করিবাব জন্য জানা প্রয়োজন মহাসাংঘিকদের 
লোকোতরবাদী শাখাটি কখন দেখা দিয়াছিল । এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের স্বৃত্যুর 
তারিখও নির্ণয় করা প্রয়োজন । ঠিক কোন বৎসরে বুদ্ধের জীবনাবসান 
ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে । অধ্যাপক 
মাক্স ম্যলর ও কানিংহাম বলিয়াছেন খৃঃ পৃঃ ৪৭৭, আর শ্রীগোপাল 
আইয়ার বলেন খুঃ পুঃ৪৮৩। কিন্তু ডঃ ম্মিথের তত্বই অধিকতর সম্ভাব্য । 
তাহার মতে বুদ্ধের মৃত্যু হইয়াছিল খৃঃ পুঃ ৪৮৭-তে । কথিত আছে যে 
অশোক সিংহাসনে অন্তিষিজ্ত হন খৃঃ পুঃ ২৬৯-এ এবং এই আঁভিষেক অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল বুদ্ধের জীবনাবসানের প্রায় দুইশত আঠারো বংসর পরে । কিন্ত 
দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধদিগের বিবরণ যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এই 
বর্ষটি ছিল থুঃ পৃঃ 8৪৪ কিংবা ৫৪৩ । মহাবংশের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারভভিক 
পংক্তিগুলি মহাসাংঘিকদিগের আত্মপ্রকাশের কালের উপর আলোকপাত 
করে ।১ সেখানে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের স্বৃত্যুর পরবতাঁ প্রথম শতকে 


১. একোহব থেরবাদে। সো আদিবস্স+তে অছু। আঞ্ঞাচরিয়বাদ1 তু ততো ওরং 
অজায়িস্বং॥ তেহি সংগীতিকারেহি থেরেহি ছ্ুতিয়েহি তে। নিগগহিতা পাপভিক্ধু 
সব.বে দসসহ্সৃসিকা ॥ অকংসআটারিয়বাদং মহাসংঘিকনামকম্‌ ॥ 
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থেরদের মধ্যে একটিমাত্র বিভেদ দেখা দিয়াছিল । এই সময়ের পরে 
গুরুদিগের মধ্যে আরও বিভেদ ঘটে । থেরগণ (ইহার! দ্বিতীয় সমাবতন 
অনুষ্ঠান করেন ) যে-সমস্ত পাপী পৃরোহিতদিগের (সংখ্যায় দশ সহস্র ) 
পদাবনতি ঘটাইয়াছিলেন, তাহাদের ভিতর হইতে গুরুদের মধ্যে মহাসাংঘিক 
মতধারী এক উপশাখার উত্তব হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮টি বিভাগ দেখা 
দিয়াছিল এবং এগুলির সব কয়টিই বুদ্ধের মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে । কিন্ত 
অস্নুবিধার বিষয় হইল, মহাবংশতে লোকোত্তরবাদীদের কোনও উল্লেখ 
নাই+ মহাবংশের অনুবাদের পারশিষ্টে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণদেশীয় 
বৌদ্ধ পরম্পরার মধ্যে লৌকোত্তরবাদীদের দেখা যায় না । গোকুলিকদের 
অব্যবহিত পরেই তাহাদের উল্লেখ কর! হইয়াছে । রকহিলের গ্রন্থে ( পৃঃ ১৮২ ) 
যেখানে গোকৃুলিকদের উল্লেখ থাকিবার কথা সেখানে লোকোত্তরবাদীদের 
উল্লেখ দেখা যায় । অধিকস্ত অন্যান্য আরও দ্ৃবইটি প্রসঙ্গে গোকুলিকদের উল্লেখ 
আছে, লোকোত্তরবাদীদের নাই । অতএব দুইটি একই গোষ্ঠী বলিয়া ধরিয়া 
লওয়াই শ্রেয় এবং সেক্ষেত্রে লোকোত্তরবাদীদের উদ্ভব মনে হয় অন্ততঃ খঃ পুঃ 
তৃতীয় শতকে ; তাহা হইলে তাহাদের প্রথম গ্রন্থরূপে কথিত মহাঁবস্ত সেই 
সময়ের পরবতর্ধ রচনা নিশ্চয়ই নয় । 


মহাবস্ত : চবিত্রেব বৈশিষ্টা 


কিন্তু একটি নৃতন অস্ববিধা দেখ! দেয়। মহাবস্ত অখণ্ড জা।মগ্রকত।- 
বিশিষ্ট গ্রস্থ নহে । ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সমযে রচিত এবং ইত: 
হইতেই গ্রন্থটির অবিন্যস্ত তথ্য ও চিন্তার কারণ বোকা যায় । তাহ। ছাডা 
মহাবস্ত শিল্পগুণসমন্থিত সাহিত্যকর্সও নহে । সঠিকভাবেই ইহার বর্ণনা 
কর। হইয়াছে-_-'একটি গোলকধশীধা, যেখানে বন্ধ কষ্টে বুদ্ধের জীবনের 
সুসংলগ্র বিবরণীর সৃত্রটিকে আমরা আবিষ্কার করি ।, বিষয়বন্ত যথাযথ 
রূপে বিন্যস্ত নহে এবং পাঠক বারংবার একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য 
করেন । কিন্ত গ্রন্থটির গুরুত্ব এইখানে যে ইহা সৃপ্রাচীনকালের 
অসংখ্য এতিহ্য ও পালি অনুশাসনের মুল পাঠের ভাষ্য রক্ষা করিয়াছে । 
মহাবস্তর আরও একটি গুরুত্ব এইজন্য যে ইহার মধ্যে পাঠক কাহিনীর 
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এক অফ্লুরস্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন । গ্রন্থটির প্রায় অধেকই জাতক 
ও অনুরূপ কাঠনাতে পুর্ণ । অধিকাংশ বর্ণনাই পুরাণের কাহিনীর কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রক্মাত্তের ইতিহাসের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । উপসংহারে বল] যায়, মহাবস্ত হীনযান শাখার গ্রন্থ 
হইলেও উহার সহিত মহাযান মতবাদের মিলও কিছুটা খুঁজিয়া পাওয়া 
যায়। কারণ উহাতে একাধিক বৃদ্ধের উল্লেখ আছে এবং বুদ্ধের আত্মজন্মের 
বর্ণনা আছে । এই সকল ধারণা নিঃসন্দেহে মহাযান শাখার চিন্তাধারার 
সহিত সংশ্লিষ্ট । 


ললিতবিস্তর : ইহাব প্রকৃতি 

বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার সাহিত্য অত্যন্ত সম্বদ্ধ । মুলতঃ হীনযানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট সর্বান্তিবাদী শাখার গ্রন্থ হইলেও ললিতবিস্তরকে মহাযান 
ধর্মগ্রস্থসমুহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে করা যায়, কারণ ইহাকে 
বৈপুলাসৃত্ররূপে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে যে মহাযানবাদী ধর্মমত আছে 
তাহা উহার নামকরণ হইতেই অনুমান কর! যায়, গ্রন্থটির নামের অর্থ" 
“বৃদ্ধের ক্রীড়ার বিশদ বিবরণ |” গ্রন্থটির সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন হইতে 
অবশ্য দেখা যায় যে ইতা “প্রাচীনতর এক হীনযান রচনার পরিমাজিত রূপ 
_ মহাঁযান ভাবধারায় পরিবধিত ও অলংকৃত, __সর্বান্তিবাদী শাখার পরিচায়ক 
রৃদ্ধজীবনী 1” একথাও সত্য যে বর্তমান ললিতবিস্তর কোনও বিশেষ 
লেখকের রচনা নহে ; খরং ইহা এক “অজ্ঞাতনাম সংকলন যাহাতে প্রাচীন 
ও নবীন উভয় অংশই স্থান লাভ করিয়াছে ।” এমতাবস্থায় গ্রন্থটিকে 
বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানাহরণের সুপ্রাচীন উৎস বলিয়। গণ্য করা সঠিক 
নহে। ইহার মধ্যে পাঠক প্রাচীনতম অবস্থায় বুদ্ধকাহিনীর ক্রমবিকাশ 
দেখিতে পান । তাই অধ্যাপক ভ্যালে পুসা যখন বলেন যে “ললিতবিস্তর 
জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মের প্রতিভূ” তখন এই উক্তির আদৌ কোনও তাৎপর্য 
থাকে না। অবশ্য সাহিত্য ইতিহাসে” দিক হইতে গ্রন্থটির গুরুত্ব বিরাট, 
কারণ অন্থঘোষের মহাকাবা 'বুদ্ধচরিতে'র উপাদান এই গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত 
হইয়াছে । 


৬১৯ 


ললিতবিস্তরেব কাল : কার্নের মত 


গ্রন্থটির রচনীকাল স্থির করিবার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা একটি 
বৈপুল্যসৃত্র । বৈপুল্যসৃত্রগুলিতে আমরা গদ্যে সম্পাদত কিছু অংশ পাই, 
তাহার পরেই পাই ছন্দোবদ্ধ অংশ । শেষোক্তটি সারগতভাবে প্রথমোক্তটিরই 
প্ুনরারৃতি । গদ্যাংশের বাগধারা একধরনের সংস্কৃত ; পদ্যাংশের বাগধারা 
হইল গাঁথা-ছন্দের খাতিরে যতটুকু করা সম্ভব সেই মত কিছুটা অপট্ুভাবে 
সংস্কৃতাস্থিত প্রচ্ছন্ন প্রাকৃত । অধ্যাপক কার্ন মনে করেন যে গগ্যাংশগুলি 
নিঃসন্দেহে প্রাকৃত মুল পাঠের সংস্কত অনুবাদ । অতএব প্রশ্ন ওঠে £ 
মূল বাগধারার স্থান সংস্কত কেন ও কখন গ্রহণ করিয়াছে? একথা 
সুবিদিত, ভারতে সকল প্রাকৃত ভাষার ভাগ্যেই অবলৃপ্তি ঘটিয়াছে আর 
বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধারণ ভাষা রূপে এবং আর্য ও দ্রাবিডদিগের মধ্ো 
যোগসূত্র রূপে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ও অনুশীলন সমগ্র দেশ;জুডিয়া রক্ষিত 
হইয়াছে । এখন অনুসন্ধান করা যাইতে পারে, সংস্কৃত কখন তাহার প্রাধান্য 
পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল । অধ্যাপক কারন্ন বলেন যে, খুব 
সম্ভবত ইহা ঘটিয়াছিল মহান কৃষাণ নৃপতি কনিষ্কেব শাসনকালে অনুষ্ঠিত 
বৌদ্ধসংগীতির শল্প কিছু পূর্বে বা পরে । 


নবিম্যানের মত ও-সিদ্ধাত্ত 

শ্রী জি. কে. নরিম্যান তাহার 772167018 71£8607% ০1 1927,8751 
73880018877 গ্রন্থে বলেন, একথা চিন্তা করা ভুল যে প্রথম খঙ্টীয মুগ 
ললিতবিস্তর চীনা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। অধিকস্ত, ৩০০ খৃহ্টাকে 
প্রকাশিত ফুয়াউকিঙ নামক চৈনিক বুদ্ধজীবনী *ললিতবিস্তরে'র বর্তমান পাঠের 
দ্বিতীয় অনুবাদ--এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ আছে । অপর পক্ষে তিনি বলেন 
ষে সংস্কত পাঠের এক যথাযথ অনুবাদ তিব্বতী ভাষায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল খুইটায় 
পঞ্চম শতকে 1 উল্লেখের বিষয়, প্রাচীনতা সম্পন্ন অনেক কিছুই যে গ্রন্থটিতে 
আছে একথা প্রমাণ করিবার জন্য অধ্যাপক কান যথেষ্ট কষ্ট করিয়াছেন । 
এই কথা বিবেচনা করিয়া ললিতবিস্তরকে খুষটীয় যুগের কিছু পূর্বের রচন' 
বল৷ যায় । 


৬২. 


অশ্বঘোষ ও তীহার কাল 
১০০০০০০০াস 


সংস্কত ভাষায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ লেখক হইলেন অশ্বঘোষ । 
তাহার কালকে রহস্যের এক যবনিকা বেন করিয়া আছে। ডঃ স্মিথ তাহার 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন £ “সাহিত্যে কনিষ্কের স্মৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ 
লেখক নাগার্জুন, অশ্বঘোষ ও বসুমিত্রের নামের সহিত জড়িত । অস্বহধাষ 
কবি, সংগীতকার, পণ্ডিত, ধমশয় বাচনপটু, ও উৎসাহী বৌদ্ধ সন্নযাসী, 
ধর্মবিশ্বাসে গৌড়া ও কঠোর শুঙ্ঘলানিষ্ঠ ব্যক্তি্পে বণিত।” সমস্ত সাক্ষ্য 
প্রমাণাদি বিচার করিয়া । এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কনিস্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । অতএব তাহার সভার একটি রতু অশ্বঘোষের কাল 
খুহীয় প্রথম শতক ।১ 


১. মুদ্রাতাত্বিকগণ বর্তৃক স্বীকৃত কালানুক্রমিক গোষ্ঠাতে কনিফ গোষ্ঠী কদফিস 
গোষ্ঠীর পরবর্তাঁ। কিন্তু এই মতও পণ্ডিতগণের অবিসংবাদিত সমর্থন লাভ করে না। 
কোনও কোনও পণ্ডিত যেরূপ*মনে করেন, কন, বাসি; হুবি্ষ ও বাসুদেব প্রমুখ রাজগণ 
যদি প্রথম কদফিসের পূর্ববত হইয়া থাকেন, তাহা৷ হইলে বাসৃদেব এবং প্রথম কদফিসের 
মুদ্রা একত্রে পাওয়া উচিত ছিল? কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই; এবং দ্বিতীয় কদফিস ও 
কনিষ্কের মুদ্রাকেও যেরূপ কর! হইয়া থাকে সেরূপ একত্রে জড়িত করা৷ উচিত নহে। 
উপরোক্ত অভিমতের প্রধান সমর্থকগণ হইলেন ড. ফ্লীট, ড.ফ্র্যাঙ্ক ও শ্রীকেনেডি। ড.ক্র্যাঙ্ক 
'এই বিষয়টির উপর জোর দেন যে বৌদ্ধ লেখকগণের সহিত পৃথকভাবে চৈনিক এঁতিহাসিকগণ 
কনিষ্কের কোনও উল্লেখ করেন না । কিন্তু যখন তিনি এই মত পোষণ করেন যে, তুফিস্তানের 
জাতিগুলি সম্পর্কে কাহিনীক,” যে-উৎস হইতে তথ্য আহ্রণ কবিতে পারিতেন, তাহা! ১২৫ 
বৃ্টাব্সেই শু হইযা যায়, তখন তিনি নিজেই এই প্রশ্নেব উত্তব দেন। ড. ফ্লীট কনিক্ষের 
সিংহাসনীরোহণকে পরম্পরাগত বিক্রম ৮ বতেব সহিত যুক্ত করেন, এই সংবতের আরম্ত খ্ঃ 
পৃঃ ৫৭ হইতে । ভ. টমাস যখাযখভাবে এই মতকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং অধ্যাপক মার্শালের 
আবিষ্কার ইহার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণ করে। লেখসমূহ, মুদ্রা ও হিউয়েন সাঙের 
বিবরণে দেখ! যায যে গান্ধার কনিফব রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। চৈনিক সাক্ষ্য প্রম।ণাদি 
অনুযায়ী কিপিন বা কাপিশ-গান্ধার খ্বঃ পৃঃ প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষাণ রাজাদিগের 
অধীনস্থ ছিল না । অধ্যাপক মার্শাল, স্টেন স্+েনে।, ন্মিথ ও অন্যান্য পঞ্ডিতগণ মনে করেন যে 
কনিষ্কর শাসন ১২৫ খ্বঃ হইতে আরম্ত হইয়াছে । সুয়ে বিহার লেখমালার সাক্ষ্য প্রমাণ করে 
যে কনিষ্কর সাম্রাজ্য সিন্ধু উপত্যকার নিম্নাঞ্চল পধস্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কত্রদামনের 
নীগড় লেখে দেখি যে সম্রাটের রাজত্বের মধো সিন্ধু ও দৌবীর-ও অস্ততূক্ত ছিল। ইহা 





৬৩ 


ব্যক্তিগত ইতিহাস 


কিন্ত লোককথ! হইতে যতটুকু আমরা পাই এবং তাহার রচনাবলী 
হইতে যেটুকু জানা যায় তাহ! ছাড়া অশ্বথঘোষের ব্যক্তিগত ইতিহাস 
খুবই স্বগ্রজ্তাত। তাহার গ্রন্থাদির অধ্যায়ান্তিক বৃত্তান্ত হইতে দেখা 


স্ববিদিত যে রুদ্রদামন ১৩০ হইতে ১৫০ খ্বঃ পর্ধস্ত জীবিত ছিলেন। এমতাবস্থায় ক্ষমতাবান 
প্রাদেশিক শাসকের (দ্রঃ “স্বয়মধিগতম্‌ মহাক্ষত্রপনাম? ) স্বাধীনতার সহিত কুষাণ রাজার 
সার্বভৌম কর্তৃত্বকে মিল'নো প্রায় অসম্ভব । কনিষ্ধর কাল ৩-২৩, বাসিষ্কর কাল ২৪-২৮, হুবিষ্কর 
কাল ৩১০৬০) ও বাসুদেবের কাল ৭৪-৯৮ : ইহা হইতে একটি কথ প্রায় পরিষ্ষী র্রষে কণিক্ষই 
ছিলেন একটি অব্বের প্রবর্তক। কিন্ত আমাদের সাক্ষা অনুযায়ী খৃষীয় দ্বিতীয় শতকের গোড়ার 
দিকে নতুন কোনও সংবৎ শুরু হয় নাই। ড. রমেশচন্দ্র মজবমদার এই মত পোষণ করেন যে 
কি কর্তৃকি প্রবর্তিত ক।লটি ছিল ২৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে “কলদুরি* সংবৎ। কিন্তু অধ্যাপক ভঁভো 
হাবরুইল বলেন যে কনিফফর সিংহাসনারোহণের তারিখের ৯০০ বৎসর বাদে বাসুদেবের রাজত্ব 
সমাপ্ত হইয়াছিল, ইহ! নাও হইতে পারে ঃ কারণ যে-মথুরায় বাসুদেব শাসন করিতেন তাহা 
প্রায় ৩৫০ খু্টাবে নাগদের অধীনে আসে । আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উপরোক্ত 
কারণে আমরা সভার আর. জি. ভাণ্ডারকরের'মতবাদও মানিয়। লইতে পারি না। তিনি 
২৭৮ খুষ্টাব্ষকে কনিষ্কর সিংহাসনারোহণের তারিখ বালয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
অধ্যাপক ফারগুসন, ওন্ডেনবার্গঃ টমাস, রাখালদাস বন্দ্যেপাধ্যায, ব্যাপসন প্রমুখের মতে 
কনিষ্ক ৭৮ খুষ্টাব্ৰ হইতে সূচিত শকাব প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক ছ্যবকইল এই মত গ্রহণ 
করেন না। কারণগুলি নিম্নরূপ : প্রথমত, কুজুল কদফিস ও হাঁরমাওধিস ৫০ খুটাবে 
বার্জত্ব কবিযাছিলেন এবং কনিষ্ক ৭৮ খুষ্টান্দে শকাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন এই মত যদি গৃহাত 
হয় তাহা হইলে প্রথম কদফিসের শাসনের শেষ ও দ্বিতীয় কদফিসের সমগ্র 
শাসনকালের জন্য মাত্র ২৮ বংসর থাকে । কিন্ত দ্বিতায কদফিস এক অশীতিপর 
বৃদ্ধের উত্তরাধিকারী হইযাছিলেন এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে তাহার বাজত্বক।'ল ছিল 
সল্পস্থায়ী। অধ্যাপক মার্শালু.বলেন যে অধ্যাপক হ্যবরুইল তক্ষশিলায় একটি দলিল 
আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাকে ৭৯ খষ্টাব্ধের বলা যায় এবং ইহাতে যে রাজার উল্লেখ আছে 
তিনি অবশ্যই কনিফ নহেন। কিন্তু অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে দেবপুত্র 
উপাধিটি কনিষ্ক গোষ্ঠীর প্রতিই প্রযোজ্য, পূর্বতন কোন গোষ্ঠীর প্রতি নহে। একটি 
ব্ক্তিনাম বাদ দেওয়াতে ইহা! প্রনাণ হয় না যে প্রথম কুষাণ রাজার কথাই বলা হইয়াে। 
দ্বিতীয়ত অধ্যাপক স্টেন কোনে: দেখাইয়াছেন যে তিববতী ও চৈনিক দলিলসমূহ প্রমাণ 
করে কনিষ খৃষ্ীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে যে এই কনিষক 
হইলেন ৪১ খৃষ্টানদের আরা? লেখমালার কনিষ্ক। এই সালটিকে যদি শকাব্দ হিসাবে বল! 


৬৪ 


যায় যে তিনি ছিলেন সাকেতের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং তাহার মাতার মান 
ছিল স্বৃবর্ণাক্ষী । 


বৃদ্ধরিত 

অশ্বঘোষের শ্রেষ্ঠ রচন৷ 'ুদ্ধচরিত, বুদ্ধের জীবনেতিহাস ৷ সিঙের 
বিবরণী হইতে বোবা যায় তিনি বুদ্ধরিতের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং 
্রস্থটিতে অফ্টাদশটি সর্গ ছিল । তিব্বতী অন্ুবাদেও একই সংখ্যক সর্গ ছিল। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সংস্কৃত গ্রন্থটিতে মাত্র সপ্তদশটি সর্গ আছে । ইহার মধ্যে 
শেষ চারটি সর্গের উত্তব সন্দেহজনক । বলা হয়, খৃষ্টায় নবম শতাব্দীর 


জনৈক অস্বতানন্দ উক্ত চারটি সর্গ যোগ করিয়াছিলেন । মহামহোপাধ্যাক় 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পাগুুলিপিতেও চতুর্দশ সর্গের মাঝামাঝি 
পর্যস্ত আছে । 


সমালোচনামূলক বিচার 


বুদ্ধচরিত বান্তবিকই এক শিল্প-কম্ম। ইহা মহাবস্ত ও ললিতাবস্তরের 
মতো নহে, ইহাতে বিষয়বস্তকে স্ুবিন্তস্তরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে । পাঠক 
কোনরূপ বিভ্রান্ত বা অসংলগ্ন বর্ণনার সাক্ষাৎ পান না । অলংকার ব্যবহার 
সম্পর্কে কবি অতি সতর্ক এবং অলংকার প্রয়োগের অতি প্রাহর্য হইতে বিরত 
থাকায় তাহা কবিতাকে এক বিশেষ মাধুধ প্রদান করিয়াছে । তথ্যতীত বৌদ্ধ 
কাহিনীতে অলৌকিকের অবতারণা করা হইয়াছে সমান সংষমের সহিত | 


যায় তাহা হইলে সেই তারিখটি খৃষ্টয দ্বিতীয় শতকে পড়িবে । পো-তিয়াও প্রথম বাসুদেবের 
অন্যতম উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্মিথ একাধিক বাস্বদেবের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সর্বশেষে, অধ্যাপক কোনো! দেখাইয়াছেন যে কনিষকাল ও শকাব্দের 
লেখগুলিতে একইভাবে তারিখ দেওয়৷ নাই। পঞ্ডিতপ্রবর দেখাইয়াছেন যে কনিষর লেখসমূহ 
পৃথক ভঙ্গিতে তারিখাস্বিত। খরোঠী লেখমালায় কনিষ্ক তাহার শক-পহ্নব পৃর্বপুরুষদের 
পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। অপর দিকে, ব্র্ষী লেখমালায় তিনি অন্নবরণ করিয়াছেন 
প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি। ইহ। কি অসম্ভব যে পশ্চিম ভারতের স্থানীয় অবস্থার সহিত 
সামঞ্জস্য পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি তৃতীয় এক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ? 


সং-& 


সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কবিতাটি এক মহ্ং সৃষ্টি । সুউচ্চ হম্্যের 
গবাক্ষপ্রান্ত হইতে সৃদর্শনা তরুণীগণ রাজকুমারের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া 
যাওয়। দেখিতেছেন, এবং তাহার পরে রাজকুমার কিরূপে জরার বিতৃষ্ণাকর 
দৃশ্যের সন্্ুধীন হইতেছেন তাহার বিশদ বর্ণনা আছে । রমণীকুল যখন 
জানিতে পারলেন যে রাজকুমার নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়' যাইতেছেন, 
তখন তাহার! গবাক্ষের নিকটে ছুটিয়া আদিলেন, তাহাদের দেহের বসনতৃষণ 
অসংরৃত সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই । কবি তাহাদের মুখাবয়বের বর্ণনা করিয়াছেন 
কতকগুলি পুর্ণ প্রক্ষুটিত পল্মের সহিত । এই পৃথিবীর সৃখসৃবিধ। পরিত্যাগ 
করিবার দৃঢ় সংকল্প হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় রত সুন্দরী নারীদের 
মায়া কিভাবে তিনি কাটাইয়া ওঠেন, কবি সেই বিষয়টি শিল্পীনবলভ কুশলতায় 
বর্ণনা করিয়াছেন । আবার, মধুর নিদ্রাভিত্ত সুন্দরী নারীদের নিরাবরণ দেহ 
দেখিতে দেখিতে রাজকুমার রাঁজপুরী পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিতেছেন-_ 
এই বিখ্যাত দৃশ্যটির বর্ণনাও দুর্লভ কাব্যগুণের আরেকটি দৃষ্টীস্ত । সারথির সহিত 
কথাবাতার পর রাজকুমার তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ কারিতেছেন এবং সেই 
কথোপকথনেই প্রকাশ পাইতেছে যে জাগতিক সুখের প্রতি তিনি সম্পূর্ণরূপে 
উদাসীন-_এই দৃশ্যটিও কম করুণ নয়৷ কবি বর্ণনাশক্তিরও সহজাত অধিকারী । 
“মার” ও তাহার দানবিক জনবলের বিরুদ্ধে বুদ্ধের প্রতিরোধের দৃপ্ত বর্ণনাটি 
অবিষ্মরণীয় । কাব্যটিতে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে কবি রাস্ট্রপরিচালনা- 
রোশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন । 


সৌন্দরনন্দ 


অশ্বঘোষ 'সৌন্দরনন্দ' নামক আরেকটি। মহাকাব্যেরও রচয়িতা । এই 
মহাকাব্যটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত ৷ 
অস্টাদশ সর্গে রচিত এই কাব্যটিতেও বুদ্ধের জীবনেতিহাস আছে, কিন্তু মুল 
বিষয়বস্ত হইল সুন্দরী ও নন্দ-র পরম্পরের প্রেম । নন্দ ছিলেন বুদ্ধের 
সম্পকাঁয় ভ্রাতা, বুদ্ধ তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষ। দেন । 


৬৬ 


গণীভোত্রগাথা 

কবির তৃতীয় রস্থ_ উনবিংশ স্তবকে রচিত এক গীতিকবিতা “গণ্ভীস্তোত্র- 
গাথা' । ইহা এ. ফন স্টায়েল-হলস্টাইন কর্তৃক চীন ভাষা হইতে মুল 
সংস্কতে প্রনঃরূপাস্তরিত । ইহা দীর্ঘ সুসমঞ্জস কান্ঠখণ্ড নিমিত বৌদ্ধ 
বিহারের ঘণ্টা-গন্তী”র প্রশংসায় এবং ইহার উপর আরেকটি ক্ষুদ্র কাণ্ঠদণ্ডরারা 
আঘাত করিলে সেই ধ্বনি যে ধর্মীয় বাণী বহন করে তাহার প্রশংসায় রচিত । 


লে প্র ওল স্ঠ 


কবির আরেকটি গ্রন্থ হইল “সূত্রালংকার, ।১ ইহা বুদ্ধচরিতের পরবতর্ণ 
রচনা, কারণ ইহাতে বুদ্ধচরিতের উদ্ধাতি আছে । দুঃখের বিষয় সংস্কত 
পাঠটি অন্যাপি পাওয়া যায় নাই । আমাদের নিকট শুধু চীন! অনুবাদটি 
আছে। এই? সৃত্রালংকার, জাতক ও অবদানশতকের ধরনে ধমঁয় উপাখ্যানের 
সংকলন । অশ্বঘোষের সময়েও নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি সূত্র 
এই গ্রন্থ হইতে আমরা লাভ করি । মার সম্পকিত কবিতাটিতে নাটকের 


বিন্যযসের্পরূপ পাওয়া যায় । 


গরিপুরপরকরণ ৬. 

অশ্বঘোষ যে নাট্যকারও ছিলেন "তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় । 
এই প্রসঙ্গে 'শারিপুত্রপ্রকরণ” নামক নয় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকের শেষ অংশ 
আবিষ্কারের বিরাট ঘটন।'টর উল্লেখ করা যায় । ইহাতে শারিপুত্র ও 
মৌদ্‌গল্যায়নের পরিবর্তনের কথা বণিত হইয়াছে । তুরফান হইতে প্রাপ্ত 
ভূর্জপত্রে লিখিত মহামুল্যবান পাণ্ুলিপিসম্পদের মধ্যে একটি পাুলিপির 
কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে, অধ্যাপক ল্াডার্স তাহাতেই এই নাটকটি 
পাইয়াছেন । নাটকটির লেখক রূপে রহিয়াছে অশ্বঘোষের নাম । 


সুত্রালংকার 


১. ড. ভিনতারনিৎসের “মতে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের বয়ঃকনিন্ত সমসামধিক কৰি কুমারলাত 
রচিত। গ্রন্থটির নাম “বল্পনাম্ডিতিকা? বা 'কল্পনালংকৃতিকা। 


৬৭ 


মহীযানশ্রদ্ধোৎপাদসৃত্র 


অশ্বথঘাষের আরেকটি রচনা বল! হয় 'মহীযানশ্রদ্ধোৎপাদসৃত্র“কে । ইহ 
মহাযান মতবাদের ভিত্তিতে একটি দার্শনিক রচনা ।১ অধ্যাপক লেভি মন্তব্য 
করিয়াছেন, এই গ্রন্থে লেখক পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি একজন গভীর 
জ্ঞানসম্পন্ন, অধিবিদ্যাবিং, যিনি বৌদ্ধধর্কে পুনজাঁবন দানের যোগ্য এক 
মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কাজে অটলভাবে ব্রতী । অনুমান করা 
হয় যে লেখক ত্রান্মণ বংশোদ্ভূত এবং পররবতাঁকালে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন । প্রথমে তিনি সর্বান্তিবাদী শাখায় যোগদান করেন, পরে 
মহাযানের জন্য প্রস্তুত হন । এক সময়ে মনে করা হইত যে মহাযানবাদের 
ক্ষেত্রে অশ্বঘোষ পথিকৃৎ ছিলেন । অবশ্য একথা মনে করাই বুদ্ধিমত্তার 
কাজ হইবে যে এবিষয়ে তিনিই প্রথম লেখক নহেন, বরং ইহার দৃঢ় প্রবক্তা 
ছিলেন । কারণ একথা অনস্বীকার্য যে মহাযান শাখা অশ্বঘোষের বনু পুর্বে 
উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করিয়াছিল । 


বজ্রসূটা 

'বজ্রসূচীঃকেও অশ্বঘোষের আরেকটি রচনা বলা হয়। এখানে লেখক 
ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভক্ষি গ্রহণ করিয়া পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অভ্রান্ততা ও বর্ণ-সংক্রান্ত 
দাবি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং সমানাধিকারের মতবাদের সপক্ষে বলেন । 
চৈনিক 'তিপিটক' তালিকায় গ্রন্থটি ধর্মকীতির রচন। বল৷ হইয়াছে ।২ 


মাতৃচেতা ও তাহার বচন! 


মাতৃচেতা এক বৌদ্ধ সংস্কত কবির গুপ্ত নাম । তিব্বতী এঁতিহাসিক 
তারানাথের মতে ইনি অশ্বঘোষ ব্যতীত আর কেহ নহেন। ধসিঙের মতে 


মাতৃচেতা 'চত্বশশতকন্তোত্রঁ ও “শতপঞ্াাশতিকনামন্তোত্রের রচয়িতা । 


১. ড. ভিনতারনিংসের মতে এই রচনাটিকে ভমক্রমে অশ্বঘোষের বলা হইয়াছে। 


২, দ্রষ্টব্য বুনইউ নান্জিও, 092192%6 ০1 68৫ 0787686 77৫7672/50% 07 
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৬৮ 


এই দ্বইটি কবিতা যথাক্রমে চারিশত ও একশত পঞ্চাশটি গ্লোকে নিবদ্ধ । মধ্য 
এশিয়ায় প্রথমোক্তটির মুল সংস্কৃত পাঠের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে । কবিতা! 
দুইটিতে শিল্পগত চমংকারিত্ব কিছুট! দেখা যায় । ইঠ্হাঁর আরেকটি রচনা বলা 
হয় “মহারাজ-কনিকলেখ”কে ॥ ১ 


আর্ধচন্ত্র : মৈত্রেষব্যাকবণ 

আধচন্দ্র সম্ভবত মাতৃচেতারই সমসাময়িক । তিনি “মৈত্রেয়ব/করণ' কিংবা 
'মৈত্রেয়সমিতির লেখক রূপে পরিচিত । গ্রন্থটি গৌতম বুদ্ধ ও শারিপুত্রের 
মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত । বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত এই গ্রন্থটি 
অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয় । 


আর্শুব : জাতকমালা 


জনপ্রিয় “জাতকমালা*র লেখক কবি আর্ধশুরের নাম সৃবিখ্যাত । গ্রস্থটি 
“সৃত্রালংকার/কে আদর্শ রূপে অনুসরণ করিয়া রচিত । অজন্তার গুহাগুলিতে 
অঙ্কিত চিত্রসমূহের মধ্যে আর্ধশুরের রচনার উৎকীর্ণ অংশবিশেষসহ “জাতক- 
মালা” হইতে নান! দৃশ্য আছে । লেখগুলি খৃষ্টায় ষষ্ঠ শতকের ; কিন্ত 
কবির আরেকটি রচনা যেহেতু ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষায় অনুদিত হইয়া ছিল, 
সেই হেতু মনে হয় তিনি নিশ্চয় খৃঙীয় চতুর্থ শতকে বর্তমান ছিলেন । 


সন্ধর্মপুণ্ডবীক 


মহাযান শাখার বৌদ্ধ সংস্কত সাহিত্যে “মহাযানসৃত্র' নামক কতকগুলি 
গ্রন্থ একাস্ত রূপে রক্ষিত হইয়াছে । এগুলি প্রধানত একাধিক বুদ্ধ ও 
বোধিসত্বের গরিমাগাথায় পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ 
হইল দসদ্বর্মপুণ্ডরীক' । ইহা! পুরাণের ভঙক্ষিতে লিখিত । গ্রন্থটি বুদ্ধ 
শাক্যমুনির গৌরবগাথা, ইহাতে বিভিন্ন কালের উপাদান আছে; কারণ 
এইরূপ মনে করা হয় যে মিশ্র-”-স্কততে সংস্কৃত গদ্য ও গাথা একই 


১, এফ. ডবলিউ. টমাস: 712110616. 672 76 7210101510- 70706707617 
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৬৯ 


সময়ে বিকাশ লাভ করে নাই। গ্রস্থটি ২২৫ ও ৩১৬ খৃষ্টাকের মধ্যে 
চীনা ভাষায় অনৃদিত হইয়াছিল। অতএব মুল গ্রন্থটি নিশ্চয়ই এরূপ এক 
সময়ে রচিত হইয়াছিল যাহা খুহীয় দ্বিতীয় শতকের পরবতখ নহে । কোনও 
কোনও পণ্ডিত অবশ্য ইহার রচনাকাল আরও কিন্তু পর্বের বলিয়া মনে 
করেন । কিন্ত অধ্যাপক কার্নও এমন কোনো স্তবক খুঁজিয়া পান নাই 
যাহাতে কোনপ্রকার প্রাচীন চিস্তার লক্ষণ দেখ যায় । 


কারগুবৃ 


আরেকটি গ্রন্থ হইল 'কারগুবহ' | ইহা দুইটি ভাস্কে রক্ষিত আছে, উহাতে 
আন্তিকতামূলক প্রবণতার লক্ষণ দেখা যায় । ইহাতে বোধিসত্ব অবলোকিতে- 
শ্বরের মহিমা কীতিত হইয়াছে । ২৭০ খুষ্টাবে গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছিল । 


স্বখাবতীব্যুহ ও অক্ষোৌভাবাহ 

'ম্বধাবতীব্যুহ'তে বৃদ্ধ অমিতাভ-র মহিমা বণিত হইয়াছে । এই গুরুত্বপূর্ণ 
রস্থটিতে পাঠক এক আত্মিক মৃক্তির আকাঙ্রার সন্ধান লাভ করেন । 
অক্ষোভাব্যহ'তে বুদ্ধ অক্ষোভ্য-র বৃত্তান্ত বণিত । গ্রন্থটি ৩৮৫ হইতে ৪5৩ 
খুষাব্ের মধ্যে রচিত । 


দার্শনিক সাহিত্য 


বৌদ্ধ কবিগণের দার্শনিক সাহিত্যের অবদান প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 
কম নহে। প্রাচীনতম মহাযানসৃত্রের দার্শনিক রচনার মধ্যে 'প্রজ্ঞাপার- 
মিতা'র নাম উল্লেখ করা দরকার ৷ ধমর্শয় ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে 
ইহা এক অনন্য আসন অধিকার করিয়া আছে । প্রজ্ঞাপারমিতার চীন! 
অনুবাদ হইয়াছিল ১৭৯ খৃষ্টাবেই ৷ অন্যান্য দার্শনিক মহাযানসূত্র হইল ঃ 
বুদ্ধাবতংসক, গণুব্যুহ, রত্ুকৃট, দশভূমক, রাষ্ট্রপ।ল, লঙ্কাবতার, সমাধিরাজ ও 
সবর্ণপ্রভাস | 


৭০ 


নাগাূনি : তাহার রচনাবল্লী 


নাগার্জনের নাম কুষাণ রাজ কনিষ্কের সহিত জড়িত ।১ “মাধ্যমিক- 
কারিকা, চারিশত গ্লোকে ছন্দোবদ্ধ পদে তাহারই লিখিত এক মৃসংবদ্ধ 
দার্শনিক রচনা । ব্রাক্ষণ্য দার্শনিক সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার সহিত আমরা 
পরিচিত। নাগার্জুন 'অকুতোভয়'-এর লেখক বূপেও খ্যাত । ইহা তাহার 
নিজের রচনা সম্পর্কে টীকা, তিব্বতী অনুবাদে ইহা সংরক্ষিত । তাহার 
অপর রচনাগুলি হইল : মুক্তিষন্টিকা, শুন্ততাসপ্ততি, প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়, 
মহাযানবিংশক, বিগ্রহব্যাবর্তনী, একক্লোকশান্ত্র, প্রজ্ভাদণ্ড ও অন্য কয়েকটি 
টীকা । 'সুহৃল্লেখখকেও নাগার্জনের রচনা বলা হয়, কিন্তু ইহাতে কোনও 
মাধ্যমিক মতবাদ নাই । 


আরধদেব, মৈত্রেয়নাথ, আর্ধ অসঙ্গ ও বস্ৃবন্ধু অসঙ্গ : তাহাদের রচন। 


অশ্বঘোষ ও নাগাজরনের জীবনীর চৈনিক অনুবাদে (৪০৪ খুঃ ) জনৈক 
আর্ধদেবের নামোল্লেখ আছে । তাহার “চতুশশতক" গ্রন্থটি মাধ্যমিক মতবাদ 
সম্পকিত এবং ব্রাঙ্গণা ধর্সাচারের বিরদ্ধে একটি তর্কমূলক রচনা । 
তাহার অপর গ্রন্থাদি হইল-_দ্বাদশনিকায়শান্ত্র ও চিত্ুবিশুদ্ধিগ্রকরণ । 
যোগাচার শাখার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয়নাথ 'অভিসময়ালংকারকারিকা”র 
লেখক । ইহা সম্ভবত খৃঃ চতুর্থ শতকে চীনা ভাষায় অনুদিত হয়। 
মৈত্রেয়নাথের বিখ্যাত শিক আর্ধ অসঙ্গ কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত “যোগা- 
চারভূমিশাস্ত্রের লেখক । এই সমস্ত গ্রস্থ চৈনিক অনুবাদে সংরক্ষিত আছে । 
সর্বাস্তবাদী শাখার দৃঢ় অনুগামী বসুবন্ধ অসঙ্গ সাংখ্য দর্শনের বিরোধিতা 
কল্পে 'অভিধর্মকোষ' ও পপরমার্থসপ্ততি' রচন! করেন । অধ্যাপক তাকাকৃস্ 
৪২০ হইতে ৫০০ খ্ুষ্টার্ের মধ্যে তাহার কাল নির্ণয় করেন এবং 
য়োগীহারা করেন ৩৯০ হইতে ৪৭০ খুষ্টান্ধের মধ্যে । পরবতর্শ জীবনে 
যখন তিনি মহাযান মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে কর! হয়, 
তখন “বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি রচন। ক 


১, কেহ কেহ মনে করেন যে নাগার্ডুন খৃষ্টীয় ছিতীয় শতকের শেষার্ধেব লোক ছিলেন । 


৭৯ 


দিউ.নাগ : তাহার রচনাবল” 


প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে দিঙনাগ ছিলেন প্রধান । তিনি তাহার 
মহং রচনা! “প্রমাণসমুচ্চয়? ও ্যায়প্রবেশ'-এর মধ্য দিয়া মুল্যবান অবদান 
রাখিয়। গিয়াছেন । তিনি সম্ভবত খুষ্টীয় পঞ্চম শতকে জীবিত ছিলেন । 
সম্ভবত এই শতাব্দীতেই স্থিরমতি ও ধর্সপালও জীবিত ছিলেন ৷ ই"হারা 
মাধ্যমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান টীকা লিখিয়াছেন ।১ 


অবদান সাহিত্য 


অবদান সাহিত্যের স্ববিশাল ক্ষেত্রটিও বৌদ্ধ কবিগণের সংস্কৃত রচনার 
এক সৃন্দর উদাহরণ । “অবদান” শব্দটির তাৎপর্য হইল “মহৎ ধর্মীয় বা 
নৈতিক কীতি তথা মহং কীতির ইতিহাস 1” এই মহৎ কর্ম নিজের জীবন 
বিসর্জন বা মন্দিরে ধুপ, পুষ্প, স্বর্ণ ও মণি-রত্র সরবরাহের জন্য কোনও 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা মন্দির নির্মাণ হইতে পারে । অবদান কাহিনী 
এই শিক্ষা প্রচারের জন্য রচিত যে, কালো (নীচ) কাঁজ কালো (নীচ) 
ফল ধারণ করে আর সাদা (মহং) কাজ জন্ম দেয় সাদা (মহৎ) ফলের । 
এইভাবে সেগুলি “কর্মন্”-এর কাহিনীও বটে । 


অবদানশতক ও কর্মশতক 


অবদান সাহিত্যের রচনাতালিকার শীর্ষে 'অবদানশতকে'র স্থান। ইহা 
দশটি দশক লইয়া! গঠিত । তাহার প্রত্যেকটির নিজস্ব বিষয়বস্তু আছে । 
আরেকটি রচনা “কর্মশতকে”র সহিত প্রথমোক্তটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। 
“কর্মশতক" শুধু তিব্বতী অন্ুবাদেই রক্ষিত আছে । তিব্বতী ভাষায় ( অবশ্য 
মূল সংস্কত হইতে অনুদিত ) আরেকটি কাতিনী সংগ্রহের নাম “দ্‌সানগ্নুন্* | 


১, বৌদ্ধধর্মের স্রনির্দিষ্উরূপে চিহ্নিত শাখার পববরতাঁ দার্শনিক ্রস্থসম্ৃহ-_যথা, যশোমিত্র। 
চন্দরকীর্তি, শাস্তিদেব, ধর্মকীত্তি, ধর্মোতর ও অন্যান্যদের দর্শন সম্পর্কে রচনা__-পরবর্তী 
এক পবিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা কর! হইবে । 


৭২ 


দিব্যাবদান 


“দিব্যাবদান অবদান সাহিত্যের একটি সববিখ্যাত সংকলন । গ্রন্থটি 
ব্যাপক অর্থে হীনযান শাখার ; কিন্তু ইহাতে মহাযানীয় প্রভাবের চিহও 
আবিষ্কার করা যায় । সংগ্রহটি বন উপাদানে রচিত এবং তাহার ফলে 
ইহাতে ভাষার কোনরূপ সমধমিতা নাই । কিন্তু ভাষা! প্রাঞ্জল এবং উত'তে 
সত্যকার কবিতারও অভাব নাই । ভারতীয় সমাজতত্বের দৃর্টিকোণ হইতে 
গ্রন্থটির গুরুত্ব বিরাট । ইহার সম্পাদনার কাল সম্পর্কে বলা যায় যে ইহাতে 
যেহেতু পুষ্ঘমিত্র পর্যন্ত অশোকেরঃ উত্তরাধিকারীদের উল্লেখ আছে এবং 
“দীনার, শব্টি যেহেতু বারংবার ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই হেতু ইহাকে আদো 
খৃহটীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্বেকার রচনা বলা যায় না । 


অশোকাবদান, কল্পক্রমাবদানমালা, বত্াবদানমালা?, দ্বাবিংশত্যবদ।ন ও গোণ অবদানসমূহ 


'অশোকাবদান' হইল কাহিনীমালা, হহার মুল বিষয়বস্তু অশোকের 
ইতিবৃত্ত । ইতিহাসগতভাবে এই কাহিনীগুলির মুল্য সামান্যই । খুষটায় 
তৃতীয় শতকেই চৈনিক ভাষায় গ্রন্থটি অনুদিত হইয়াছিল । প্রসঙ্গতঃ 
কল্পদ্রমাবদানমাল।, রত্তাবদানমাল। ও দ্বাবিংশত্যবদানের উল্লেখ করা যায়৷ 
ইহাদের বিষয়বস্ত “অবদানশতক' হইতে আহত । আরও তিনটি গ্রন্থের কথা 
পাণ্ডুলিপি আকারেই আমরা জানি | সে তিনটি গ্রন্থ হইল-_ভদ্রকল্লাবদান, 
ব্রতাবদানমালা এবং বিছ্কিমিকাবদান | 


অবর্দানকল্পলতা 


অবদান সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত রচনা হইল খুষ্টীয় একাদশ শতকের 
ক্ষেমেন্দ্রর 'অবদানকল্পলতা' । গ্রন্থটি অলংকারসম্দ্ধ মহাকাব্যের শৈলীতে 
লিখিত । 
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০101) 9, 

2611) 7, 

ব৭1109910) 03. দ্, 
হ২৪5০1800011019, 17. €০. 
9170101), ৬. &, 
ড/101611110 1. 


৭8 


গ্রন্থপঞ্জী 


" 4 89107 ০0719078175 11616100816 


84 07800 ০) 4007 £77 
1/5161678/ £159107% ০7190281711 78 007)16% 


। £00861620 2169501০074 7056756 £ 70066 


0270” £ 5801 ০1 1726 
4 17169607 0) 170101) £/566101076, 
৬০], শু 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
মহাকাব্য 


ক. ভূমিক। 


লক্ষণ : প্রযৌজনীয় 

সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রের পণ্ডিত লেখকগণ লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় 
মহাকাব্যের লক্ষণসমূহের এক বিশদ তালিকা দিয়াছেন । এই লক্ষণগুলিকে 
দুইভাগে ভাগ করা যায়- প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপুর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় 
বা আনুষ্ঠানিক । ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি কবিতার তিনটি 
অঙ্গের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত । এই তিনটি অঙ্গ হইল £ কাহিনীর বিষয়বস্ত 
(বস্ত), নায়ক (নেতৃ), ও রস।১ প্রথমত, মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর 
এতিহাসিক ভিত্তি থাকা দরকার, তাহা কাল্পনিক হইলে চলিবে না। দ্বিতীয়ত, 
নায়ককে উচ্চ বংশোদ্ভূত গুণান্বিত ব্যক্তি হইতে হইবে, পরিভাষায় যাহাকে 
ধারোদাত্ত, বলে সেইরূপ হইতে হইবে । তৃতীয় গুরুত্বপুর্ণ লক্ষণ হইল 
বিভিন্ন রস ও ভাবের চিতঘয় বর্ণনা । 


লক্ষণ : অপ্রয়োজনীয় 


অপ্রয়োজনীয় লক্ষণগুল বাহিক এবং শুধু কলাকৌশলের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । ইহার সংখ্য! অনেক এবং তাহারা দাবি করে যে ৫৯) মহাকাব্য 


১. সাধারণ ভাবে রস আট প্রকার, যথা, শুর্গীর, হাস্য করুণঃ রৌদ্র বীর, ভয়ানক, 
বাঁভৎস ও অন্ভূত। কেহ কেহ বলেন যে. 'শ*স্ত' রসটি পরবতাঁকালে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র 
সুপপ্ডিত টীকাকার অভিনবগুপ্ত কর্তৃক সংযুক্ত হইয়াছিল। ইহা। সম্ভবত যুক্ত হইয়াছিল 
মহ'ভারতে 'মহাপ্রস্বানে'র ভাবটিকে বৃঝাইবাঁর জন্য । এ কথা বলা হয় যে ভরত আটটি 
রসের সংখ্য। নিরূপণ করিষাছিলেন শুধু নাটকের জন্য, মহাকাবোর জঙ্য নহে । 


৭৫ 


আরম্ভ হইবে আশীর্বাদ, অভিবাদন বা! ঘটনার বিবরণ সহ, (২) পরিচ্ছেদ 
বা বিভাগের নাম হইবে “সর্গ, (৩) সর্গের সংখ্য। "ত্রিশের অধিক$কিংবা 
আটের কম হইবে না, (৪) প্রতি সর্গে শ্লোকের সংখ্যা সাধারণ ভাবে 
ত্রিশের কম ও দ্বই শতের অধিক হইবে না, ৫) তাহাতে সূর্যোদয় ও 
সূর্যান্ত, জলাশয় ও উদ্যান, প্রণয়োদ্দীপক ক্রীড়া ও আনন্দ-বিহার প্রভৃতির 
বর্ণনা থাকিবে, ৬) বিষয়বস্তর বিকাশ স্বাভাবিক হইবে এবং তাহার 
পাঁচটি “সন্ধি? মুহূর্ত স্ববিন্স্ত হইবে, এবং ৭) প্রতি সর্গের শেষ দুই বা তিন 
স্তবক পৃথক এক বা'একাধিক ছন্দে রচিত হইবে 1১ 


১. সহজেই দেখা যায় যে এই লক্ষণগ্ুলি সব মহাকাব্য সর্বদা নাই । পঞ্চাশ সর্গে 
রচিত “হুরবিজয়ঃ, 'নৈষধীয়চরিতে'র দ্বিশতাধিক শ্লোক বিশিষ্ট'কযেকটি 'সর্গ এবং মাত্র ২৭টি 
শ্লোকবিশিউ 'ভট্টিকাব্যে'র প্রথম সর্গণ এই বিষয়ে দ্ৃষ্টাস্তস্বরূপ | 
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খ. মহাকাব্যেরঃউৎ্পত্তি ও বিকাশ 
/অশ্বমঘোষ 


অশ্বঘোষের নাম আমর] জানি মহাকাব্যের জ্ঞাত 'প্রাচীনতম কবিদের অন্যতম 


রূপে । তাহার দুইটি মহৎ মহাকাব্য বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ সম্পর্কে পুর্ববতাঁ 
এক পরিচ্ছেদে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 


পু 


ক'লিদাস ॥ ত'হ'ব কাল 





মহাকাব্য রচয়িতা কবিদের মধো রাজকুমার হইলেন কালিদাস । কিন্তু 
কোন সময়ে তিনি বঙমান ছিলেন তাহা স্থির কর! দ্বরূহ, হ্য়তো 
অসম্ভব । সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় যে কবি দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ( খুঃ ৩৮০--৪১৫ ) আবির্ভূত হন, তাহার কাব্যক্ষমতা 
সর্বোচ্চ শিখরে ছিল প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (খুঃ ৪১৫-_-৪৫৫ ) এবং 
তিনি স্কন্দগুপ্তের শাসনও € খুঃ ৪৫৫-_৪৬৭ ) দেখিয়া গিয়াছেন ।১ 


১. কা'লিদাসেব কাল সংস্কৃত সাহিতো সবৌপেক্ষা বিভ্রান্তিকর প্রশ্নগুলির অন্যতম । এবং 
পণ্ডিতগণের মতামত--তাহ যত দক্ষতাব সহিতই উন্ভাসিত হউক না৷ কেন- আমাদের 
কোনরূপ সুনিশ্চিত উত্তর প্রদ্দান করিতে ব্যর্থ হয়। ছুঃখের বিষয়, ভারত 
তাহার শ্রেষ্ঠতম কবি ও নাট্যকারের ঈতিহাস সংরক্ষণ করে নাই। লোক পরম্পর! 
কালিদাসের নামকে ঘিরিয়া! বহু কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং এত দিন পরে 
উপকথার বর্ণাঢ্যতার মধা হইতে এঁতিহাসিক তথ্য পৃথক করিয়া লওয়! প্রায় অসম্ভব । 
পরম্পরাগত মতবাদে কালিদাস বিক্রম সংবতের সমসাময়িক এই সংবতের প্রারস্তিক 
বর্ষ খু পুঃ৫৭। এই মতবাদের প্রধান সমর্থকদেব মধ্যে আছেন স্বর্গীয় স্যার উইলিয়ম 
জোনস, ড. পিটারসন, অধ্ক্ষ এস. রাষ ৭ শ্রী আই. আর, বালসুত্রক্ষপ্যম্‌ । অধ্যক্ষ রায় 
যুক্তি দেখাইয়াছেন যে ১৯০৯-১০ সালে ড. মার্শাল কর্তৃক এলাহাবাদের নিকট যে *ভীটাঃ 
পদকটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে এরূপ একটি দৃশ্ট চিত্রিত হইয়াছে যাহা দেখিতে 
ঠিক 'শাকুত্তলে'ব উদ্বোধনী দৃশ্যের মতো! । পদকটি শু যুগের (খ্বঃ পৃঃ ১৮৭৭৫ )। 
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কুমারসম্ভব 

কালিদাসের “কুমারসম্ভব* সপ্তদর্শ সর্গে বিভক্ত এক মহাকাব্য । 
ইহার মধ্যে প্রথম আটটি সর্গকেই খাঁটি বলিয়া মনে করা হয়। মল্লিনাথ 
শুধু প্রথম আটটি সর্গ সম্পর্কেই তাহার টীকা লিখিয়াছেন । পরবর্তী 


অধিকস্ত কালিদীসের বচনাশৈলীই তাহাকে অস্বঘোষের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রমাণ কবে। 
“রঘুবংশ'তে অজের রাজধানী প্রবেশের যে বর্ণনা দেখা যায় অশ্বঘোষ তাহা! ব্যবহার 
করিয়াছেন এবং কালিদাসের শব্দ ও শৈলী গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতুতাত্বিকগণ 
মনে করেন, যে “ভীটা” পদকে প্রাপ্ত দৃষ্যকে নিশ্চিন্তরূপে *শাকুত্তলে'র দৃশ্যের 
সহিত এক বলিয়া! প্রমাণ কবা যায় না। অধ্যাপক কাওয়েল তীহার 'বৃদ্ধচরিতে'র 
সংস্করণে মন্তব্য করিয়াছেন যে কালিদাসই অস্বঘোঁষেব অনুকরণ কবিযাছেন, ইহার বিপরীত 
ঘটনা! ঘটে নাই। শ্রীব লমৃর্রক্ষণাম্‌ তাহার তত্ব প্রতিপাদন কৃবিযাছেন কালিদাসেব 
নাটকসমৃহের আভ্যন্তরীণ সাক্ষর উপর। “মালবিকাগ্নিমিত্র'র উপসংহারে এই মতকে 
সমর্থন করা হইযাছে যে পুষ্ঠমিত্রের পুত্র খৃঃ পৃঃ প্রথম শতকেব অগ্রিমিত্রের বাঁজত্বক'লে 
কালিদাস জীবিত ছিলেন। *শাকুন্ভল'তে আইন ব্যবস্থা, বিশেষত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
আইন, যে ভ'বে দেখা যায তাহাতে মনে হয় কবি নিশ্চয়ই খৃষটীয় যুগেব প্রাবন্তেব পৃর্সর 
লোক। অধিকন্ত খু পৃঃ প্রথমে শতকে উক্জযিনীতে এক বিক্লমাদিত্য ছিলেন এবং কনি 
যেহেত্ তাহার সভাব কনি ছিলেন সেই হেতু কালিদাসের রচনা পরোক্ষ ভাবে তীহাবই . 
উল্লেখ করে। 

ড. পিটারসনের নিজস্ব নক্তন্যকে প্রতিষ্ঠিত কর'ব মতো! যথেষ্ট যুক্তি নাই। তিনি শুধু 
লিখিয়াছেন যে? “ক'লিদাস খৃষ্টীষ যুগেব বহুপুর্বে যদি নাও হন, প্রারস্ভের কাছাকাছি অধিষ্ঠান 
করেন।” 'শাকুন্তলে'র ভূমিকষ স্যার উইলিয়ম জোনস কোনরূপ যুক্তি না দেখাইয়! খু 
পূর্বাব্ষের মতবাদকেই মানিয়া লন । 

আরেকটি মতবাদ কালিদাসকে খুষ্টীয ষষ্ঠ শতকে লইযা অ।দে। এই মতবাদের অতানম 
সমর্থক স্বর্গত মহামহে পাধ্যায় হরপ্রস দ শৃস্ত্রী বালেন যে রঘুর বিশ্বজয়কালীন তৎকতৃক 
হণদের পবাজয় স্বন্দগুপ্ত কতৃক হুণদের পবাজয়েব কথা ইঙ্গিত করে (খৃঃ ৪৫৫-_-৪৮০)। 
“মেঘদ্বতে' বাবন্ৃত *দিঙ.নাগ" ও “নিঢুল' শব্দদুইটি কালিদাসেব পূর্ববর্তী মহৎ শিক্ষকদের কথা 
ইঙ্গিত কবে। এই মতব'দের আবেকজন অনুগামী অধা পক ম্যাক্স মালাব অপাঁপক 
ফারগুসন্বেব মন্তবোর উপরে উাহ র তত্বকে প্রতির্টিত করিয়াছেন । অধ্যাপক ফারগুসন 
দেখান যে মালব সংবৎ ৬ খৃউ পূর্বন্দে পিছাইয়া লইযা যণ্ওয়া হইয়াছিল; এবং 
যশোধর্মদেব বিষুতর্ধন বিক্রমাদিত্য, যিনি ৫৪৪ খৃষ্টাব্েে ভুণদের পরাস্ত কবিয়াছিলেন, 
তাহার বিজয়ের স্মীরকরূপে মালব সংবৎ প্রবর্তন করেন । কিন্তু তাহা করিবার সময়ে তিনি 
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সর্গগুলির বিষয়বস্তুর শোভনতা সম্পর্কেই মতপার্থক্য আছে । মহাকাব্যটির 
বিষয়বস্তু হইল শিব ও হিমালয় দ্বহিতা উমার বিবাহ, কাতিকেয়র জন্ম । 
কাতিকেয় তারক রাক্ষসকে পরাডুত করেন । পণ্ডিতগণের মতে কাব্যটি 
কবির প্রথম রচনাবলীর অন্যতম । কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
যে আধুনিক রুচির নিকট “কুমারসম্ভবে'র আবেদন “মেঘদৃত” অপেক্ষা 
অধিক ; ইহার কারণ, তাহার সম্মদ্ধ বৈচিত্র্য, কল্পনার চমংকারিত্ব ও 
অনুভূতির অধিকতর প্রগাঢ়তা । কবিতাটিতে বসন্তকালের শোভা ও 
বিবাহিত প্রেমের আনন্দ হইতে প্রেমাম্পদার মৃত্যুর কঠোর বেদন। 
পর্যস্ত বিচিত্র ভাব বিধৃত । বিষয়বস্তুটিও দৃঃসাহসিকতাপূর্ণ, কারণ ইহা 
সর্বোচ্চ দেবদেবীর প্রেমকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পায়। উমার আশ্রমে 
তরুণ তাপসের আবির্ভাব ও তংকর্তক শিবের নিন্দা এবং তাহার পরেই 
উমার কঠোর ও ক্রুদ্ধ ভর্সনা! এবং তংপরে তাপসের পরিচয় আবিষ্কার 
চমৎকার কল্পনা ও সুক্ম রসবোধের পরিচায়ক । কালিদাসের কবিক্ষমতার 
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটিয়াছে তৃতীয় সর্গে শিবের প্রলোভন বর্ণনায় এবং চতুর্থ 
সর্গে মৃত স্বামীর জন্য রতির বিলাপের মর্মস্পর্শী করুণ চিত্রে । বলা 


ইঁছাপূর্বক ৬০০ বছরের পুবাতন তারিখ দিয়া তাহ! আবন্ত করেন। ফারগুসনের এই 
তত্বকে অবশ্য ড. ফ্লাট নস্যাৎ করিষ। দিয়।ছেন। তিনি উ'হাব গবেষণার দ্বারা প্রমাণ 
করিয়াছেন যে এমন কে নও বিক্রম'দিন্যের অস্তিত্ব ছিল না। অধিকস্ত, ৫৪৪ খৃইটাবের 
বনু পূর্বেই ম'লব নামে পরিচিত একটি কালেব মস্তিত্ব ছিল। তাই অধ্যাপক মাঝ 
ম্যুলরের তত্বেব কোনও এ্তিভ'সিক মূলা নাই। এই প্রসঙ্গে তাহার একদা-জনপ্রিয় ও 
বর্তমানে-পরিত্যক্ত «লৌকিক সংক্কৃত সাহিত্যের নবজাগরণ তত্বের” উল্লেখ করা যয়। 
এই তত্বে বল! হয় যে গুপ্ত সভ্যতা € সংস্কতিব সাহত সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিতোর 
পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল এব* ক'লিদ'স ছিলেন এই যুগের সবশ্রেষ্ঠ রত্ব। 

সাধারণভাবে অবশ্য বিশ্বাস কবা হয় যে কালিদ।স গুপ্ত বংশের ( খু ৩৮০--৫১৫ ) দ্বিতীয় 
চন্ত্রগুপ্তের রাজত্বকালে খ্যাতিমান ছিলেন। কিন্তু এই যুক্তও দেওয়া হয় যে তীহার শ্রেষ্ঠ 
রচনাগুলি লিখিত হইয়াছিল প্রথম কুমারগুপ্তের র।জত্বক লে (খৃঃ ৪১৫--৪৫৫ )| কিন্তু কেহ 
কেহ বলিতে চাহেন যে কবি তাহার জীবদ্পায় স্কন্দগুপ্তের ( খৃঃ ৪৫৫--৪৬৭ ) শীসনও দেখিয়া 
গিয়াছেন। একথা অবশ্য প্রণিধানযোগা যে চন্্রগুপ্ত ও স্বন্দগুপ্ত উভয়েরই বিক্রমাদিতা, 
উপাধি ছিল, আর কৃমারগুপ্তের উপাধি ছিল “মহেত্্রাদিত্য” | 


৭৪) 


হয় যে এই কবিতাটির আদর্শ হইল রামায়ণ । বাস্তাবকই রামায়ণে কিছিন্ধ্যা 
বনে বসম্তের এক সুন্দর বর্ণনা আছে; বসন্ত সমাগম ও পৃথিবীর প্রাণের 
প্রনর্জাগরপের চমৎকার চিত্র অঙ্কনে উহা কালিদাসকে প্রভাবিত করিতেও 
পারে । রূতির বিলাপের অনুরূপ বিষয়ও রহিয়াছে । বালি নিহত হইবার 
পর তারা! সমান এঁকান্তিকতায় ও চিরায়ত শৈলীর চিহমুক্ত ভাষায় তাহাকে 
মন্বোধন করিয়! বিলাপ করে । 


রদ্বুবংশ 

'রঘুবংশ' নিঃসন্দেহে এক পরিণত হাতের রচনা । ইহার উপজীব্য 
সাধারণভাবে ইক্াক্‌ বংশের রাজাদের এবং বিশেষরূপে রামের জীবন বৃতান্ত। 
উনবিংশ সর্গে রচিত এই মহাকাবাটিতে বাল্লীকিরই কাহিনী স্বপরিণত কবি 
কর্তৃক দক্ষতার সহিত পুনরায় কথিত হইয়াছে ৷ সাধারণতঃ বলা! হয় যে গ্রন্থটি 
সংস্কৃত মহাকাব্যের শর্তাদি যথেষ্ট পরিমাণে পুর্ণ করে । ইহাও সঠিক ভাবেই 
স্বীকৃত যে 'রঘুবংশ” কবির অসাধারণ শিল্পগুণসম্পন্ন কল্পানাকে সম্পূর্ণ বিকাশের 
সুযোগ দিয়াছে । ইহাও সত্য যে ইহার উনিশটি সর্গের মধ্যে এমন একটি 
সর্গও নাই যেখানে মনোমুগ্ধকর কোনও চিত্র উপস্থাপিত হয় নাই। কাব 
সুদীর্ঘ কাব্যটি জুড়িয়া শৈলী ও অভিবাক্তির মোটামুটি সমান মানসম্পন্ন 
চমৎকাঁরিতু বজায় রাখিয়াছেন। রামের অতীতের বেদনাময় অথচ মধুর 
স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়া সীতার নিবীসনের কঠোর আঘাতের জন্য পাঠককে 
প্রস্তুত করিবার সময়ে কালিদাসের প্রতিভ। শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে । 
রামের পরবর্তী জীবন নীরব কষ্টভোগের মধ্যে পূর্বেকার জীবন অপেক্ষা 
অধিকতর বীরত্বপুর্ণ ; এই জীবনের চিত্রটি সতর্ক সমালোচকদের নিকট 
হইতেও দ্ধযর্থহীন প্রশংসা! লাভ করিয়াছে । 


[ভারবি : নীয় 


ভীরবি-র কাল অনুমান কর! দ্বঃসাধ্য নহে কারণ ৬৩৪ গৃঃ তারিখাক্কিত 
দ্বিতীয় পুলকেশীর বিখ্যাত আইহোলি লেখে কালিদাসের সহিত তাহার নামের 
উল্লেখ আছে ॥ ভারবি একটি মহাকাব্যেরই রচয়িতা-_“কিরাতার্ভনীয়+ । 


*৮০ 


ইহার কাহিনীর উৎস মহাভারত । অর্জন কিরূপে শিবের নিকট হইতে 
পাশুপত অস্ত্র লাভ করিলেন, এই কাব্যে তাহাই বণিত হইয়াছে । 
উনবিংশ সর্গের এই কাব্যটি অলংকারবনল শৈলীতে লিখিত হইলেও, মাঝে 
মাঝে শব্দের ঝংকারের সহিত চিস্তার গভীরতাতেও ( “অর্থগৌরব ) পুর্ণ । 
ভারবি কালিদাসের মতো মহান না হইলেও মাবারি নহেন । তাহার 
কবিতা অধিকতর প্রশান্ত, অধিকতর জ্ঞানভারনত ও রচনাকৌশল সম্পন্ন, 
কিন্ত উদ্দাম কল্পনাপূর্ণ নহে । ভারবি বর্ণনার ক্ষেত্রে অনন্য । তিনি 
প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য দর্শন ও বর্ণনায় অসাধারণ কৃশলী । তীহার 
কবিতায় গীতিধন্মিতার অভাব থাকিলেও, তাহার অভিব্যক্তিগুলি সংক্ষিপ্ততা 
ও গাভীর্য গুণবিশিষ্টতার জন্য এক অনন্য বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে 
সক্ষম হয় । 


ভষ্টি £ বাবণবধ 


বিশ্বের সাহিত্যের কোথাও এরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়। যাইবে না 
যেখানে কবিতা শুধু ব্যাকরণের নিয়মকান্বন বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই লিখিত 
হইয়াছে । দ্বাবিংশ সর্গে রচিত “ভ্টিকাব্য” বা 'রাবণবধ* চারটি অংশে 
বিভক্তি যথা-_প্রকীর্ণকাণ্ড, প্রসন্নকাণ্ড, অলংকারকাণ্ড ও তিঙস্তকাণ্ড । ইহা 
একটি মহাকাব্য, রামের জন্ম হইতে রাবণের স্বৃত্যু পর্যন্ত রামের জীবনেতিহাস 
ইহাতে বণিত হইয়াছে । এই মহাঁকাব্যের রচয়িতা ভট্ট মহান বৈয়াকরণ- 
দার্শনিক ভর্তৃহরি বা সাধাহুণ ভাবে হরি নামে খ্যাত ব্যক্তি হইতে পৃথক । 
লেখক নিজেই তাহার রচনায় লিখিয়াছেন যেতিনি জনৈক শ্রীধরসেনের 
অধীনে বলভীতে বাস করিতেন । তিহাসে আমর! চারজন ধরসেনের 
পরিচয় পাই । ইহাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তির ম্বৃত্যু হয় ৬৫১ থুষ্টাকজে । তাই 
ইহা! সম্ভব হইতে পারে যে ভঙ্র খুষ্টীয় ষ্ঠ শতকের শেষার্ধ ও সপ্তম 
শতকের প্রথম চারিপাদের লোক ছিলেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভট্ট 
ভামহ নামক মহান অলংকারশাস্ত্রবিদের পূর্বেকার লোক ছিলেন । ভামহ 
'রাবণবধে'র কাব্যগুণের নিন্দা করিয়াছেন ।১ রচনলাটি যদিও ব্যাকরপকাব্য 


১, কাব্যালংকার ২ ২০। 


৮৯ 
সং- 


-তথ্থাপি একাধিক স্থানে কবি তাহার শিল্প-প্রতিভারা যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন? 
উদাহরণ হিসাবে কাব্যটির দ্বিতীয়, একাদশ ও ছাঙ্গশ সর্গের উল্লেখ করা যাইতে 


পারে ।। 


্িরদাস : জানকীহ্‌র 
(৫১৭ হইতে ৫২৬ খৃঃ পর্যযস্ত সিংহলের রাজা বলিয়া কথিত কুমারদাস 
লক্ষণীয় প্রতিভাসম্পন্ন কবি হিসাবে রাজশেখর কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন । 
ড. কীথ মনে করেন যে কবি 'কাশিকাবৃত্তি ( খুঃ ৬৫০) অবগত ছিলেন এবং 
বামনের ( খুং ৮০০) নিকট পরিচিত ছিলেন । পঁচিশ সর্গে রচিত তাহার 
কাব্য “জানকীহরণের” বিষয়বন্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত । গ্রন্থের নামেই 
তাহা বোকা যায়। (কাব কালিদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন । 
(উচ্চ স্তরের কল্পনার পরিচয় তিনি দেন৷ নাই বটে, তরুও তাহাকে এক 
বলিষ্ঠ বর্ণনামূলক কবি বলা যায় ।) তিনি অনুপ্রাসের ভক্ত, তবে এবিষয়েও 
রীতিমত সতর্ক যাহাতে তাহার বাহুল্যে রচন! কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট ন! হয় । 


ঠঘ : শিশুপালবধ 

নবম শতকের মহান অলংকারশান্ত্রবিদ্‌ আনন্দবর্ধন মাঘের 
নামোল্লেখ করিয়াছেন । ইনি খুব সম্ভবতঃ খৃঠীয় অহ্টম শতকের লোক 
ছিলেন । ইনি দত্তকসর্বাশ্রয়ের পুত্র এবং বিখ্যাত ব্যাকরণগত রচন৷ 'ম্যাস' 
এর লেখক জিনেন্দ্রবৃদ্ধির কথা, উল্লেখ করিয়াছেন ।১ ন্যাসের তারিখ 
বলা হয় ৭০০ খৃঃ। মাঘের শিশুপালবধ* মহাভারতের এক কাহিনীর 
ভিত্তিতে কুড়ি সর্গে রচিত কাব্য । তাহার রচনাশৈলী অত্যন্ত অলংকারবহুল 
এবং শবকের মারপ্্যাচের জন্য প্রায়ই তিনি অর্থকে বিসর্জন দিয়াছেন । 
“তিনি ভারবির অনুকরণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার রচনাশৈলীতে ভারবির 
মতো সন্্রান্ততা নাই । তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অভিব্যক্তি 
ও চিন্তার প্রচুর বর্ণাট্যতা তাহার করায়ত 1 তাহার অনুরাগীরা প্রায়শই 
ত্রাহার কবিকল্পনার দুর্সভ ক্ষমতার উল্লেখ করেন | সেই গুণের জন্যই তিনি 


১, শিগ্ডউপালবধ ২, ১১২। 


৮ 


“ঘপ্টা-মাঘ' অভিধায় অভিতিত' হইয়াছেন । সূর্যাস্ত ও চঞ্জোদয়ের মাঝখানে 
সমুন্নত শির এক পর্যতকে কবি তুলন! করিয়াছেন উভয় পারে প্রলম্থিত 
ঘণ্টাদয় মুক্ত একটি হস্তীর সহিত । 


শ্রীহ্য : নৈষধচরিত_. 

মহাভারতে নল ও দময়ুস্তীর চিত্তাকর্ষক :কাহিনীটি শ্রীহর্ষের মহৎ সৃষ্টি 
“নৈষধচরিত+ বা 'নৈষবীয়চরিতে”র মুল বিষয্ববস্ত । ইহা খৃচীয় দ্বাদশ 
শতকের শেষার্ধে লিখিত । কাব্যটি বাইশটি সর্গে রচিত । কবিভারতীয় 
দশনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে খ্যাতিমান পণ্ডিত এবং ব্যাকরণ, অলংকার ও 
শব্দার্থে তাহার অসাধারণ বুুৎপত্তি। কালিদাসের ্থায় মহান ভারতীয় 
কবিদের রচনার বৈশিষ্ট্যসৃচক ব্যঞ্জনার্জীত্ঠুর ' পরিচয় না দিলেও, তাহার 
অভিব্যক্তির ক্ষমতা একান্তভাবে চিত্তাকর্ষক ৷ তাহার ক্রটি বলিয়া যাহা 
আমাদের নজরে” পড়ে তাহা এই যে অতিরঞ্জিত বিবৃতির প্রতি তাহার 
বিশেষ: অনুরাগ আছে। নৈষধচরিতের গুরুত্ব তাহার কাব্য প্রকৃতিতে 
নিহিত নয়স্কাব্যটি এতিহগত জ্ঞানের এক ভাণ্ডার এবং পাঠক যাহাতে 
তাহার মুল্য পরিপূর্ণ ঈ্ধপে অনুধাবন করিতে পারেন সেই জন্য ইহাও 
আশা করা হয় যে পাঠকও সে-রূপ শিক্ষায় নশিক্ষিত হইবেন । জাধুনিক 
পাঠকের প্রায়শই এই শিক্ষার অভাব থাকে এবং কাব/টিতে তাহার আগ্রহের 


অভাবের কারণও ইহার দ্বারা বোঝা যায় । 







গা. গৌণ মহাকাব্য 


ব্লাম্ববতীবিজয় ও পাঁভাল-বিজয় : পাণিনির রচনা বল! হয়-_দুইটি পৃথক 
রচনা না একই গ্রস্থের দুইটি নাম, সে কথা অজ্ঞাত ; ব্যাকরণগত ভুলত্রান্তি 
শক্ত নহে--লেখক সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক আছে । 

বাররুষ কাব্য : পতঞ্লি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত আমরা পাই নাই । 

পদ্যচূড়ামণি : বুদ্ধঘোষের (খু্ীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবতশ নহে) রচন। 
বল! হয়_-দশ সর্গের কবিতা, “মার*-এর পরাজয় পর্যস্ত বুদ্ধের জীবনী 
ইহাতে দেখানো হইয়াছে । ললিতবিস্তর ও বুদ্ধচরিতের ভাম্য হইতে 
কোনও কোনও বিশদ বিষয়ে কিছুটা পৃথক । 

কৃত্তেশ্বরদৌত্য : ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক কালিদাসের রচনা বলিয়া কথিত-__কুস্তলের 
সভায় এক দৌত্যের বর্ণনা । 

হয়গ্রীববধ : ভর্তৃমেষ্ঠর রচনা, বর্তমানে লুপ্ত _-কবি খৃফীয় ষষ্ঠ শতকে মাতৃগুপ্ত-র 
সময়ের লোক ছিলেন । 

পল্পপুরাণ : খ্বষীয় সপ্তম শতকের রবিষেণ কর্তৃক রচিত--প্রথম তীর্থংকর 
খাষভের গৌরবগাথ ॥ 

রাবণার্ভুনীয় বা আর্জুনরাবশীয়্ : ভৌমক বিরচিত-_সাতাশটি সর্গে ভর 
ধরনে লিখিত-_কার্তবীর্য ও রাবণের মধ্যে সংঘর্ষ অবলম্বনে রচিত । 

হরিবংশপুরাণ : খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের জিনসেন কর্তৃক লিখিত-_ছেষট্ি সর্গে 
জিনবাদী পশ্চাৎপটে মহাভারতের কাহিনীর বর্ণনা । 

কপ.ফণাত্যুদয় : খৃহীয় নবম শতকের অবস্তীবর্মনের শাসনকালে জনৈক 
কাশ্মীরী বৌদ্ধ শিবস্বামী বিরচিত-_কুড়ি সর্গে লিখিত--অবদানশতকের 
একটি কাহিনীর ভিভিতে রচিত ৷ 

হরবিজয় : খুছ্টীয় নবম শতকের জনৈক কাশ্মীরী রত্বাকর বিরচিত--শিব 
কর্তৃক অন্ধক নামক দাঁনবকে হত্যার কাহিনী অবলম্বনে রচিত- পঞ্চাশ 
সর্গে লিখিত-_বাণ ও,মাঘের প্রভাব আছে । 


৮৪ 


রাঘবপাগুবীয় : কবিরাজ কর্তৃক লিখিত, ইনি জয়ন্তপুরীর কাদন্ব কামদেবের 
( খুায় দ্বাদশ শতাব্দ ) রাজত্বকালের লোক ছিলেন-_তেরটি সর্গে রামায়ণ 
ও মহাভারত উভয়েরই কাহিনী গ্লেষ মুক্ত শ্লোকের মাধ্যমে মুগপং 
উপস্থাপিত । 

মহাপুরাণ : খৃই্টীর নবম শতকেব জিনসেন ও গুণভদ্র কর্তৃক লিখিত-_দুইটি 
অংশবিশিষ্ট- আঁদিপুরাণ ও উত্তরপ্ররাঁণ | 

পার্সাভ্যুপয় : খুষীয় নবম শতকের জিনসেন বিরচিত-_পার্থনাথের কাহিনী 
বর্দনাকালে কবি সমগ্র মেঘদূতকেও তাহার কাব্যের অংশীভূত 
কারিয়াছেন । 

কাদস্বরীকথাসার : খুইায় দশম শতকের নৈয়াঙিক জয়ন্তভট্রের পুত্র অভিনন্দ 
রচিত-_-আট সর্গে বাপের কাদন্বরীর কাহিনী বণিত । 

যশোধরচরিত : খু্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পদে বাদিবাজ কর্তৃক চার 
সর্গে লিখিত-__রাজা যশোধরের কাহিনী বণিত । মাণিক্যসেন (কাল 
অজ্ঞাত ) কর্তৃক একই নামে আরেকটি কাব্য লিখিত হইয়াছিল । 

কবিরহস্য : খুইটাীয় দশম শতাব্দীর হলায়ুধ বিরচিত-_রাস্ট্রকূট রাজ। তৃতীয় 
কৃষ্ণের প্রশস্তি সংবলিত-_ভট্টির শৈলী অনুসরণে লিখিত । 

রামচরিত : শতানন্দের (কাল অজ্ঞাত ) পুত্র অভিনন্দ প্রণীত । 

রামায়ণমঞ্জরী ও ভারতমঞ্জরী : থুষ্টয় একাদশ শতকের কাশ্মীরের বহৃুশাস্ত্রজ্ঞ 
ক্ষেমেন্দ্র কতৃক লিখিত ৷ 

হরিবিলাস : খুফীয় একাদশ শতকের লোলিম্বরাজ প্রণীত-_পাঁচ সর্গে কৃষ্ণ 
কাহিনী বণিত । | 

শ্রীকণ্ঠচরিত : খুহীয় দ্বাদশ শতকের রুষ্যকের এক শিষ্য, কাশ্মীরী মঞ্ছ কর্তৃক 
রচিত--পচিশ সর্গে লিখিত-_শিব কর্তৃক ত্রিপুর নামক দানবের বিনাশের 
কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত-_কিছুটা এঁতিহাসিক কৌতুহলোদ্দীপক, কারণ 
কাশ্মীরের জয়সিংহের (খুঃ ১৯২৭--১১৫০) এক মন্ত্রী ও কবির ভ্রাতা 
অলংকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিশ জন জ্ঞানী ব্যক্তির এক সমাবেশের 
উল্লেখ আছে-_অত্যন্ত অলংকারবহুল শৈলীতে লিখিত, প্রাঞ্জলতার অভাব 
আছে। 


৬৫ 


শক্রঞ্জয়মাহাত্ম্য : খৃ্ীয় দ্বাদশ শতকের ধনেশ্বর প্রণীত-_চতুর্দশ সর্গে লিখিত 
_-পবিত্র পর্বত শক্রঞ্জয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা । 

ব্রিষন্িশলাকা পুরুষচরিত : ১০৮৮--১০৭২ খৃষ্টাকের হেমচন্ত্র প্রণীত--অত্যন্ত 
গুরুত্বপুর্ণ [রচন।, ইহার সপ্তম কাগুটর নাম “জৈন-রামায়ণ', দশমটির নাম 
“মহাবীরচরিত' তাহাতে মহাবীরের জীবনকাহিনী বিবৃত এবং ইহার 
পরিশিষ্টাংশ-_'পরিশিষ্টপর্ব' দ্ূপকথ! ও কাহিনীর আকর বিশেষ]ু। 

ধর্মশর্মাভ্যুদয় : হরিচন্দ্র (কাল অজ্ঞাত ) প্রণীত-_-পঞ্চদশ তীর্থংকর ধর্মনাথের 
জীবনীর ভিতিতে একুশ সর্গে লিখিত । 

নেমিনির্বাণ : খুহীয় দ্বাদশ শতকের বাগভট বিরচিত _-পঞ্চদশ|সর্গে লিখিত-_ 
নেমিনাথের জীবনী সংক্রান্ত ৷ 


বালভারত : খৃহীয ত্রয়োদশ শতকের অমরচন্দ্র প্রণীত_-পর্ব অনুযায়ী 
মহাভারতের কাহিনী লইয়া! রচিত । 


পাণুবচরিপ্র ও স্বগবতীচরিত্র : খু্ীয় ত্রয়োদশ শতকের দেবপ্রভসূরি প্রণীত-_ 
প্রথমটি অফ্টাদশ সর্গে এবং দ্বিতীয়টি ।উদয়নের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত । 

পার্শ্বনাথচরিত : খুটটীয় ত্রয়োদশ শতকের ভাবদেবসূরি প্রণীত | 

সহাদয়ানন্দ : খুহীয় চতুর্দশ শতকের কৃষ্ণানন্দ প্রণীত-_পঞ্চাশ সর্গে নলের 
উপাখ্যান বর্ণনা । 

নলাত্যুদয় : খুহীয় চতুর্দশ শতকের বামনভট্ট বাণ প্রণীত--আট সর্গে নলের 
কাহিনা । 

হরিবংশ : খুহীয় পঞ্চদশ শতকের সকঙ্গকীতি ও ঠাহার শিল্ত জিনদাস 
প্রণীত । 

রসিকাঞ্জন : খুহীয় ষোড়শ শতাব্দীর রামচন্দ্র প্রণীত--দ্বর্থবোধক গ্লেষের 
মাধামে প্রেম ও তপশ্চর্যার দুইটি ভাব বগিত। 

পাণুবপুরাণ : খুঙীয় ঘোড়শ শতকের শুভচন্্র প্রণাত--“জৈন মহাভারত" নামে 
অভিহিত । 

রাঘবনৈষধীয় : হদত্তপূরি (কাল অজ্ঞাত )|কর্তৃক্ট লিখিত-_দ্যর্থবোধক ক্লেষের 
মাধ্যমে রাম ও নলের উপাখ্যান বর্ণনা | 

রাধবপাণুবীয়ষাদবীয় : বিজয়নগরের প্রথম বেষ্কটের (খুঃ ১/৮৬--৯৬১৪ ) 


৮৬ 


আশ্রিত চিদান্বর কর্তৃক লিখিত-ত্রিবিধ অর্থব্যঞ্জনার মাধ্যমে রামায়ণ, 
মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনী বর্ণনা ॥| 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 


নাটক 


ক. সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব 


সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কত নাটকের উত্তব একটি কৌতুহলোদ্দীপক 
বিষয়। পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে যেরূপ বিভিন্ন মতামত দেখা যায় 
তাহাতে একটির সহিত অপরটির মিল ঘটানো দুঃসাধ্য । সংস্কৃত নাট্যতত্ব 
সম্পর্কে এযাবৎ জ্ঞাত প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ভরতের “নাট্যশান্ত্র তাহা 
অনস্বীকার্য। নাট্যশান্ত্রের রচনাকালখহীয় তৃতীয় শতকৃ)বলিয়াই সাধারণ 
ভাবে স্বীকার করা হয় । কোনও নও পগুতের মতে গ্রন্থটি “সৃত্র-ধরনের 
কোনও এক মৌলিক রচনাভিত্তিক সংকলন । এই গ্রন্থের এক কাহিনী 
অনুযায়ী ব্রন্মা আবৃত্তির জন্য খগ্‌বেদ হইতে কিছু অংশ, সামবেদ হইতে 
সংগীত, যজুর্বেদ হইতে অঙ্গভঙ্ষি এবং অথর্ববেদ হইতে ভাবাবেগ গ্রহণ করিয়া 
নাটক সৃষ্টি করেন । তাই ("নাটক পঞ্চম বেদ' রূপে পরিচিত । শিব ও 
পার্বতীর নিকট হইতে তাগুবভনান্য নৃত্য আহত হয়, বিষণ দেন রীতি । 
উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি ষে নাটক অভিনাত হইত 
ইন্দ্রধবজ উৎসবে, যেখানে উক্ত ভরতেরপুত্র ও শিষ্গণ গন্ধ অগ্সরাদিগের 
সহিত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিতেন । প্রথম যে দুইটি নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল সেই দুইটির নাম *অম্বতমন্থন' ও এত্রিপুরদহ+) উভয় নাটকই 
স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক লিখিত ৷ 


আক হইতে উত্তবের তত্ব 
০ বইউিউ রি 
এক সময়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে ভারতীয় নাটকের গ্রীক উৎস সংক্রান্ত 
তের বহু অনুগামী দেখা গিয়াছিল।১ তাহার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক 
১, এই ইলিত আসিম্লাছিল অধ্যাপক ভেবারের নিকট হইতে ; কিন্তু অধ্যাপক'পিশেল 


উইপ্ডিশ (১৮৮২) । তিনি গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের মধ্যে বনু লক্ষণীয় সাদৃশ্য 
আবিষ্কার করেন এবং এই ভিত্তির উপরে তাহা তত্ব প্রতিপাঁদন করেন যে 
আলেকজাণগ্ডারের আক্রমণের পর গ্রীকদের সধ্তি ভারতীয়দের 
দীর্ঘকাল' যোগাযোগ ছিল এবং অদ্যাপি বিদ্যমান পৃরাতন কোনও সংস্কৃত 
নাটকই খুষ-পুর্ব কালের নহে। অতএব তাহার মতে বিভিন্ন অঙ্কে 
শ্রেণীবিভাগ, স্বন্তিবাচন ও উপসংহার, নটদের প্রবেশ ও প্রস্থানের ভঙ্গি, 
'যবনিকা” শবটি, বিষয়বস্তু ও তাহার প্রয়োগবিন্তাস, পরিচালনার 
বৈচিত্র্য, বিদ্বষক, প্রতিনায়ক প্রভৃতির ন্যায় বৈশিষ্টাপূর্ণ চরিত্র--সকল 
বিষয়ই গ্রীক উংসের ইঙ্গিতবাহী । সীতাবেঙ্গা গুহায় একটি গ্রীক 
নাটামঞ্চের ভারতীয় রূপ আবিষ্কারের দ্বারা এই তত্বের আরও সমর্থন 
পাওয়া যায়।১ কিন্ত এই তত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কারণ পার্থক্যের . 
বিষয়গুলিও সমধিক । দেশ, কাল এবং ক্রিয়া তিনটির সমন্বয়ের অভাব 
সংস্কত নাটককে গ্রীক নাটক অপেক্ষা এলিজাবেথীয় মগের নাটকেরই 
কাছাকাছি টানিয়া আনিয়াছে । গ্রীক নাটকে দেশ, কাল ও ক্রিয়া-__এই 
তিনের এঁক্য অত্যাবশ্যক । সংস্কৃত নাটকে ছুইটি অঙ্কের মধ্যে সময়ের পার্থক্য 
কয়েক বংসরও হইতে পারে ( যথা, ভবভতির “উত্তরামচরিত' £ তাহাতে 
প্রথম দ্বইটি অঙ্কের মধ্যে দ্বাদশ বংসরের ব্যবধান )। সংস্কৃত নাটকের একটি 
নির্দিষ্ট অঙ্কেই একটি মাত্র স্থানের ঘটনা উপস্থাপিত হয় । উদাহরণস্বরূপ 
'শাকৃত্ভলে'র ষষ্ঠ অঙ্কে “দখা যায় রাজ। দৃষ্যন্তের প্রাসাদের দৃশ্য, সপ্তম অঙ্কে 
দেখা যায় হিমালয়ের চুড়ায় খষি মারীচের আশ্রমের দৃশ্য এবং তাহার প্রথম 
অংশে আছে রাজার গগনপথে যা. । “যবনিকা” শবটি সম্পর্কে অধিকাংশ 
পণ্ডিতই মনে করেন যে উহার প্রবর্তন হইয়াছিল পরবতর্ণ কালে, শবটি 
পারসিক ট্যাপেস্ট্রি বা কারুকার্ধময় চিক-জাতীয় বস্ত্রাদিরই ইঙ্গিত করে, 
গ্রীক কোনও কিছুকে নহে। 


ইহার প্রচণ্ড বিরোধিতা! করেন। 
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সংস্কৃত নাটকেব উত্তব বসম্তকালীন উৎসব অনুষ্ঠানাদির সহিত সম্পর্কিত 


অপর পক্ষে, কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডতিতগণ যেভাবে ইয়োরোপীস়্ 
নাটকের উদ্তবের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেনঘসেইভাবেই সংস্কৃতঞ্নাটকের 
উত্তব নির্ধারণ করিতে চাহেন । তাই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে প্রথম সংস্কৃত 
নাটক যেহেতু ইন্দ্রধবজ উৎসবে (ইয়োরোপের &ুমে-পোল ।ন্বত্যেরঃ সহিত 
ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়) অভিনীত হইয়াছিল বলিয়! 'কথিত -আছে,"ইসেই 
হেতু সংস্কৃত নাটকের উদ্তব শীতের বিদায়ের পর বসন্তের বিবিধ উৎসবের 
সহিত যুক্ত করা উচিত। কিন্তু এই তত্বুটি বাতিল। হইয়াছে ; কারণ মহা" 
মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে পূর্বোজ ইন্দ্রধ্জ উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয় বর্ধার শেষে । 


রিজওষের অভিমত 


অধ্যাপক রিজওয়ে ম্বৃত পুরবপুরুষগণের পূজার সহিত ভারতায় নাটকের 
উদ্ভবকে জড়িত করিয়াছেন । কিন্ত এই তত্বটি :ভারতীয়$ আর্দিগের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নহে । তাহাদের স্বত-সংকার অনুষ্ঠান:অত্যন্ত অনাড়স্বর | 


কৃষণ-পুজ। হইতে উদ্ভব 

কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি কৃষ্ণ-পৃজাকে সংস্কৃত নাটকের উদ্তবের কারণ 
বলিয়া! মনে করেন । এইভাবে সংস্কৃত নাটকে সৌরসেনীঃপ্রাকৃতের যে ভূমিকা 
আছে তাহ! সহজেই ব্যাখ্যা কর! হয়। কিন্তু এই তত্বুটির সহিত কালাসঙ্গতির 
প্রশ্ন জড়িত; কারণ ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ যে কঞ্ণ-সংক্রান্ত নাটকগুলিই 
প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক | ১ 


পিশেলের অভিমত 
অধ্যাপক পিশেল এই তত্র উপস্থিত করিরাছেন যে সংস্কৃত নাটক মূলতঃ 
ছিল পুতুল নাচ। সংস্কৃত নাটকে মঞ্চ-ব্যবস্থাপককে বল হয় সূত্রধার এবং 


১, একই ভাবে প্রম'ণ কর যায় যে ভারতীয় নাটকের উন্তবে বিষ পৃজা। শিব-পৃজ। ও 
রাম-পুজ। সংক্রান্ত তত্বও গ্রহণ যোগ্য নহে। 
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মঞ্চ-ব্যবস্থাপকের অব্যবহিত পরে প্রবেশ করিতে হয় তাহার সহকারী স্থাপককে 
এবং কাহিনীর প্রতিপাদ্য, নাটকের নায়ক অথবা মুলবস্তূকে যথাস্থানে স্থাপিত 
করিতে হয় তাহাকেই । সংস্কত নাটকে পুতুলের উল্লেখ প্রায়শই আছে; 
তাহাদের নাচানো যাইত কিংবা চলাফেরা করানো যাইত এবং এমন কি 
তাহাদের কথাও বলানো যাইত । সীতার রূপ পরিগ্রাহী এরূপ একটি সবাক 
পুতুল রাজশেখরের নাটকে দেখা যায় । ভবভভতির “উত্তরামচরিতে? ছায়া-সীতার 
কাহিনীটি প্রাচীন ভাবতের পুরাতন ছায়া-নাটকের কথা ম্মরণে আনে । সংস্কৃত 
নাটক সম্পর্কে বনু বিষয়, যথা গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ তথা ভাষাবৈচিত্র্য প্রতি 
বিষয়ের ব্যাখ্য। এই তত্বুটি উপস্থিত করিতে পারে না ॥১ | 


উতদ্তবেব সূত্র বৈদিক যুগে 
এই বিষয় সম্পর্কে আরেকটি তত্বে বল! হয় যে সংস্কৃত নাটকের উত্ভতব 
অনুসন্ধান করা উচিত খগৃবেদেব সংবাদসৃক্তসমূহে । এই গাথা-স্তোত্র 
সংখ্যায় প্রা কুডিটি, তাহাদের সারমর্স লক্ষণীয়ভাবে নাটকীয় ।২ 
সামবেদস্থ এই স্তোত্রগুলিব নির্দিক কোনও আচারগত প্রয়োগ নাই ; মনে 
হয়, যজ্ঞের হোতাদের মনস্তর্টিব জন্য দীর্ঘ যজ্ঞকালের বিরতির ( পরিপ্পব ) 
মধ্যে ইহ! আবৃত্তি করা হইত । কিন্ত স্তোত্রগুলি গাথারূপে ব্যবহৃত হইত 
কি'না (অধ্যাপক 'পিশেল ও গেল্ডনার যেরূপ মনে করেন); কিং 
বৃত্যগীতাদি সহ সত্যকার মঞ্চ-পরিচালনা ও অভিনয়ের সহিত নিয়মিত 
আচাবগত নাটকরূপে ব্যবহৃত হইত কি না (অধ্যাপক শ্রোয়েডারের 
মতানুষাষী ) 7 তথবা সর্বশেষে, কবিতাগুলিকে একটি সমগ্রতায় গ্রথিত 
করিবার উদ্দেহ্যে গদ্যের মিশ্রণসহ, কথোপকথনের প্রাধান্য সম্পন্ন বিবরণ- 
মূলক কাহিনীকপে ব্যবহৃত হইত কিনা (অধ্যাপক ওক্ডেনবার্গের মত ), 
সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে তীত্র মতবিরোধ আছে 1৩ 
১. অধ্যাপক হিলেব্রওট্‌ যুক্তি দেখা ইয'ছেন অধা'পক পিশেলের তন্ব মানিয়া লওহা 
যায় না। কাবণ পুতুল নাচেব কথায় ন "কর প্রাক অস্তিত্বে কথ! ধবিয। লইতে হুয়। 
* খথেদ ॥ ১/১৬৫১ ১৭০ ও ১৭৯; ৩1৩৩7 ৪1১৮7, বা ৮1১০০ । ১০১১১ ২৮, 
৫১৫৩ উত্। ৯৫ ও ১০৮ ইত্যাদি 
৩." অধ্যাপক হার্টেল 'সৃপর্নাধ্যায়'-এব মধো এক পূর্ণাঙ্গ নাটক আবিষ্কাব কবিষ'ছেন । 
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হ্যা 


উপসংহার ৃ 


উম শপ চে সি 


বিশ্বময় ইহা দেখা গিয়াছে যে নাটকের উত্তব ও বিকাশ রাজকীম্ পৃষ্ঠপোষ- 
কতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতও এবিষয়ে ব্যতিক্রম নহে। ফে 
যজ্ঞকালীন নাটট্যানুষ্ঠান ভারতীয়, নাটকের প্রাচীন সৃত্রপাতকে চিহ্নিত করে, 
তাহার কথা ন্মরণে রাখিয়া আম্ররা . নৃষ্পঞ্টরূপে দাবি _করিতে 
পারি যে সংস্কৃত নাটক ভারতীয় মনের একটি ফল । ভারতীয় মন জীবনকে 
দেখিয়াছে তাহার বৈচিত্রময় সমস্ত দিক হইতে এবং ইহা বিকাশের বনু স্তর 
অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে ; সে-মন তাহার রূপক সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রভাবিত 
যারে কনর রা গার এ এয়ার বহিরাগত বিষয়ের 
দ্বারা, তরু তাহার নিজন্থ বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিয়াছে। তাই কোনও একটি 
তত্ব তাহার সমস্ত চারিত্রবৈশিষ্ট্কে যথাষথ রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে না 
এবং সেই হেতু সংস্কৃত নাটকের উত্তবের বিচারে যে-কোন একটি তত্বকে 
বাছিয়া লওয়ার চেষ্টাহইতে বিরত থাকা উচিত । 


৪২ 


থ. সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য 
বসের প্রাধান্য 


ভারতীয় চিন্তানায়কদের মতে কবিকুলশ্রেষ্ঠই নাট্যকার । সংস্কৃত নাটকের 
- সকল দিকের বিবর্তন ঘটিয়াছে বিশেষরপে এক ভারতীয় পরিমণ্ডলে 
অন্তনিহিত নান্দনিক বোধসহ সংস্কৃত নাট্যকারগণ চরিত্র কিংবা! বিষয়বস্ত 
অপেক্ষা রসাভিব্যক্তিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন | তাই সংস্কৃত 
নাটকগুলি চরিত্রগতভাবে ছিল অত্যন্ত ভাববাদী ও আবেগ-প্রবণ । 
কাব্য ও আবেগের স্পর্শে সংস্কত নাটক উল্ব্বল হইয়া উঠিয়াছিল 
এবং মানব চরিত্রের সৌন্দর্য ও গভীরতা প্রকাশে তাহার উচ্চতর ও 
অধিকতর কাব্যগুণসম্পন্ন স্বাভাবিকতা ছিল চিত্তাকর্ষক ৷ সংস্কৃত নাটকে 
বিশেষ ব্যক্তিত্ব-আরোপিত চরিত্র অপেক্ষা এক একটি বিশিষ্ট চরিত্র 
সৃষ্টির জন্য দায়ী ভাবাবেগের প্রাধান্য । বল! হয়, চরিত্রগুলি প্রায়শই 
গতানুগতিক, মৌলিক নহে । যদিও স্থপ্প ক্ষমতাসম্পন্ন নাট্যকারগণের হাতে 
ভাববাদী সৃষ্টি সন্তরি় অভিনয় ও চরিত্রূপায়ণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, 
তৎসত্তেও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাট্যকারগণ এরূপ অসামান্য চরিত্র সৃথ্টি করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন যেগুলি আদে৷ অবাস্তব নহে। এইরূপে “ম্চ্ছকটিকে'র 
চারুদত ও “অভিজ্ঞানশকুত্তলম্*-এর তুষ্ঠন্ত নিছক বিশেষ ধরনের চরিত্র 
নহে। অনুরূপভাবেই শুদ্রকের নাটকে শকার ও বীট চরিত্রহইটিও 
চমংকার চিত্রিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সংস্কত নাটকসমূহ মাঝে মাঝে 
বাস্তবতার স্পর্শে উদ্ভাসিত হইলেও, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, নাটকীয় 
সক্রিয়ত। বা চব্রিত্রের প্রত্যক্ষ রূপায়পণের জন্য কাব্যগুপকে কখনই বিসর্জন 
দেওয়া হয় নাই । আধুনিক মানদ.ও অবশ্য অধিকাংশ সংস্কত নাটকই 
মাট্যকাব্যরূপে গণ্য হইবে । কোনও কোনও নাট্যকারের ক্ষেত্রে মনে হয়, 
রসগত ও কাব্যগুণ সম্পন্ন বিষয় চিত্রিত করিবার ক্রমবর্ধমান 
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প্রচেষ্টায় নাটকীয়তার বোধটি তাহারা হতাশাজনকভাবে হারাইয়াছেন ; 
ইহাও সত্য ষে কোন কোন খ্যাতিমান নাট্যকারের নাটকে নাট্যগুণের 
অভাবের জন্য দায়ী গীতিকাব্য বা মহাকাব্যধমর্শ বিষয় নির্বাচন-_যাহা আদো 
নাট্যরস সৃষ্টির যোগ্য নহে। তবুও একথা আমরা বলিতে পারি না যে 
সংস্কৃত নাট্যকারগণ নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন 
ছিলেন । একথা বরং সুস্প্টররূপেই বল! হইয়াছে যে নাট্যকাহিনীর 
অবশ্যই পীচটি “সন্ধি'ক্ষণ থাকিতে হইবে, যথা 2 মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, 
বিমর্, ও নির্বহণ । অধিকস্ত সংস্কৃত নাট্যতত্ববিদ্‌গপ ইহাই নির্ধারিত 
করিয়াছেন যে নাটকে রস ও বিষয়বস্ত বা নাট্যকাহিনীর এক 
ক্রটিহীন অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটিবে। নাট্যকাহিনীর ক্রমান্থিত ও সৃসংবদ্ধ 
বিকাশকে বিসর্জন দিয়া রসের মাত্রাতিরিক্ত অভিব্যক্তি এবং রসপ্রবাহকে 
ব্যাহত করিয়া কাহিনীর তুচ্ছ বিষয়কে অতিরিক্ত বিশদ করার প্রবণতাকে 
সযতে পরিহার করিতে হইবে । / নাটকের প্রধান রস হিসাবে শ্ংগার, 
বীর বা শান্তরসকে গ্রহণ করাই ছিল সংস্কীত কবিগণের মধ্যে প্রচলিত 
রীতি, তাহার সহিত থাকিত গুরুত্ব অনুযায়ী অন্যান্ত সমস্ত রস । এখানে 
আরও বল প্রয়োজন যে কোনও কোনও চিন্তাবিদের মতে উপরোক্ত 
রীতিকে অযথা ভক্তি করা উচিত নহে, নবরসের যে কোনও একটি রসই 
নাটকের প্রধান রস হইতে পারে 1 


ট্রাজেডি ব1 বিয়োগান্ত নাটকের অভাৰ 


সমালাচকগণ প্রায়শই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে সংস্কৃত নাটকে 
ট্রাজেডি বা বিষ্বোগান্তভাবের অভাব লক্ষণীয়রূপে প্রতীয়মান । ইহার 
উত্তর দেওয়া! যাইতে পারে এই কথা বলিয়া যে, যাহাকে “বিপ্রলস্ত শ্ংগার? 
বল হয় তাহা অপেক্ষাকৃত দ্র্লভ “করুণ' নাটকেব অভাব ভালোভাবেই 
পূর্ণ করে ; এই “করুণ রদ অতি সাধারণ নাটকসমৃতের একটিমাত্র শ্রেণীরই 
প্রধান রস ৷ কিন্তু ইহাও সত্য যে সংস্কৃত নাটকে কখনও বিয়োগান্ত কোনও 
বিপর্যয় দেখা যায় না এরং তাহার কারণ পাওয়া যাইবে এই চিন্তাধারার 
মধ্যে যে ইহার ফলে রসচ্যুতি ঘটে । তাই ম্বৃত্যু, হত্যা, মুদ্ধ, বিপ্লব ও 
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যেকোনও অশোভন ঘটনা, যাহা নন্দনতাত্তবিক তৃপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা 
মঞ্চে প্রদর্শন নিষিদ্ধ । সংস্কৃত নাটক সাধারণতঃ জীবনের রাজপথ ধর্িয়াই 
অগ্রসর হয় এবং বিশ্বাস করে যে কঠোর বাস্তব মনকে মহিমান্বিত করিতে 
পারে না, বরং রোমাপ্টিক মাবহাঁওয়াকে বিদ্বিত করে । তাই বিয়োগাস্ত 
পারণতির স্থলে সেখানে সৃষ্মতর রসানুভূতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং 
বি্বোগান্ত নাটক অপেক্ষাকৃত স্বল্প উন্নত বহিয়া গিয়াছে! অপর পক্ষে এই 
উক্তিটির মধ্যেও সত্য নিহিত আছে যে সংস্কত নাটকে আনন্দময় মিলনের 
শর্ত আরোপের ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাতে বিয়োগান্ত ভাবের 
মূল্য খর্ব হইয়াছে |) 


নায়ক! 

সংস্কত নাটকে বস সৃষ্টির মধ্যেই প্রধান আগ্রহ নিহিত বলিষা 
নাট্যকারের পক্ষে কোনও একটি জনপ্রিয় বিষয়বস্ত সংবলিত নাট্যকাহিনী গ্রহণ 
করাই সুবিধাজনক । নাটকেব নায়ককে অবশ্যই “ধীরোদাত' চরিত্রের 
উচ্চবংশসম্ভৃত সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে হইবে । সেই নায়ক হইবে স্বগাঁয় 
কিংবা পাথ্িব বীব । সংস্কৃত নাটকে আমরা কখনও কখনও মরজগতের মানুষের 
পাশাপাশি দেবতাগণকেও দেখিতে পাই এবং এইভাবে যথার্থ রোমান্টিক 
আবহাওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে নাট্যকাবেব কক্সনাকে প্রন্ুব সুযোগ দেওষা হয় । 


নৈতিকতা ও নাটক ূ 

ভারতীয় সাহিত্যের অন্য সব শাখাব মতোই সংস্কৃত। নাটকেব এক ধমঁয় 
ভিত্তি আছে এবং নৈতিক ও ধায় ' ₹ধি লঙ্ঘন করে এরূপ কোন কিছুই 
সংস্কৃত নাটকে পরিবেশিত হয় নাই । 


বাঙ্গ ও প্রহসন 
প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! প্রযোজন যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রহসনমুলক 
রচনার অভাব নাই । “চতুর্ভাপী'১ « মক চারিটি একাঙ্ক স্বগতোক্তিমূলক 
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১, ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত চারটি নাটক হইল £ উভয়াসারিকা, পন্বপ্রভৃতক, 
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নাটকের আবিষ্কার ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনমূলক রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যকারদের 
ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে । এই চারিট নাটক একই ধরনের, ইহাতে 
বৈচিত্র্য, ব্যঙ্গ, কৌতুকাবহ ঘটন৷ ও অবাধ কথ্য ভঙ্গি উপস্থাপিত হইয়াছে । 
এরূপ নাটকের কাহিনী সামান্য কিন্ত সেই সীমাবদ্ধ পারধির মধ্যেই আছে 
বহু বৈচিত্র্য । বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুককর চিত্র, যথা 
_নভোলোকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি কবি, কপর্দকশুন্য অক্ষম পুরুষ, বিশুক্কা প্রণযিনী, 
রাজসভার বারাঙ্গনাকে বুদ্ধের ভাষায় সাম্তবনাদানরত ভিক্ষুক, কৃত্রিম-ভঙ্গিসর্বস্থ 
বৈয়াকরণ, ভণ্ড বৌদ্ধ প্রভৃতি--সত্যই উপভোগ্য । এইরূপ নাটকের কেক্দ্রীয় 
চরিত্র বিট'-এর উদ্ভব খুঁজিয়া পাওয়া যায় “চারুদত্ত ও 'মৃচ্ছকটিকে'র 
মতে প্রাচীন নাটকে 11) একথা সত্য যে পরবতশ কালের “ভাণে' তাহার 
জৌলুস অনেকখানিই সে হারাইয়াছে এবং উপস্থিত হইয়াছে স্ুলতম অর্থে 
এক প্রণয়প্রাথণ রূপে : পরবতর্শ ভাগগুলি নিতান্তই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা, তাহাতে 
বৈচিত্র্য নাই, প্রাচীন ভাণের বৈশিষ্ট্য যে স্বাভাবিক মানবিক গুণসম্পন্ন স্ব 
উপহাস, তাহা নাই । ভাণ ছাড়াও সংস্কত ভাষায় প্রহসনমূলক সাহিত্যের 
আরেকটি ধারা আছে, ইহা ভাপণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । তাহা হইল 
প্রহসন ॥ ইহাঁও নিঃসন্দেহে ভাণের মতোই শিল্পগুণসম্মদ্ধ । প্রহসন ও ভাণের 
মধ্যে পার্থক্য এই ষে প্রথমটিতে যেখানে কৌতুক ও ব্যঙ্গের অধিকতর সুযোগ, 
শেষোক্তটিতে সেখানে আদিরসাত্মক ভাবের প্রাধান্য আছে । 


ধূর্তবিটসংবাদ ও পাদ্তাড়িতক । অনুমিত রচযিতা যথাক্রমে বররুচি, শুত্রক, ঈশ্বর 
ও শ্যামিলক । নাটকগুলিতেত একই প্রকাব বৈশিষ্ট্য দেখ! যায় এবং অনুমান কবা 
হয় যে এই চ"রিটি নাটক ও পরবর্তাকালেব “ভাণ'গুলিব নমুনার মধ্যে সময়ের ব্যবধ'ন 
যথেষ$ঁ। খুব সম্ভবতঃ এই ভাণগুলি উচ্চা সংস্কত নাটাবচয়িত'দেব সময়কার । 
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গ. সংস্কত নাটকের শ্রেণীবিভাগ 


শপক ও উপকূপক 


প্র/রস্তেই বল! প্রয়েজন যে ইংরাজী 7018179-র সংস্কৃত প্রতিশব্দ রূপক" 
'নাটক' নহে । শেষোক্তটি প্রথমটিরই একটি বূপভেদ এবং প্রথমোক্তটির 
পরিধি আরও ব্যাপক । সংস্কৃত নাট্যতত্ব-বিষয়ের লেখকগণ সংস্কৃত নাটককে 
দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ৪ (৯) মুখ্য রূপক) ও (২) গৌণ (উপরূপক)। 
প্রতিটি রূপের ভিন্ন ভিন্ন ধরন বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মত অনুযায়ী পৃথক । 
সংস্কৃত নাটকের দ্বইটি ধরনের বিভিন্ন রূপের নিম্নলিখিত তালিকাটি বিশ্বনাথের 
“সাহিত্যদ্পণে, প্রদত হইয়াছে £ 

/৯* মুখারূপ : (কে) নাটক (যথা, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুত্তল ), 
(খ) প্রকরণ € যথা, ভবভৃতির মালতীমাধব ), গে) ভাণ (যথা, বংসরাজের 
কর্ুরচরিত ), (ঘ) ব্যাযোগ ( যথা, ভাসেব মধ্যমব্যায়োগ ), (৩) সমবকার 
(যথা, বংসরাজের সম্দ্রমথন ), (চ) ডিম ( যথা, বংসরাজের ত্রিপুরদাহ ), 
(ছ) ঈহাম্বগ ( যথা, বংসরাজের কুক্সিণীহরণ ), (জ) অঙ্ক অথব৷ উৎসৃষ্টিকাঙ্ক 
( যথা, শমিষ্ঠাযযাতি ), ।ঝ) বীথি (যথা, মালবিক' ), এবং (4) প্রহসন 
( যথা, মহেক্দ্রবিক্রমবন্মনের মতীভিলাস )। 

২, গোৌণরূপ : (ক নাটিকা. ( ধথ।. শ্রীহর্ষের রত্তাবলী ), (খ) ঞ্রোটক 
(যথ।, কাতিদাসের বিক্রমোর্বশীয়), (গ) গোঁঠী (যথা, রৈবতমদনিকা), ঘে) স্টক 
(যথা, রাজশেখরের করু্বমঞ্জরী), (৬) নাটারাসক থা, বিলাসবতী), 
(চ) প্রস্থান (যথা, শুংগারতিলক), ছে) উল্লাপ্য (যথা, দেবী মহাদেব), (জ) কাব্য 
(যথা, যাদবোদয়), (ঝ) প্রেঙ্থন (যথা, বালিবধ), (ঞ) রাসক (যথা, মেনকাহিত), 
(ট) সংলাপক (যথা, মায়াকাপালিক ), ১ শ্রীগদিত (যথা, ক্রীড়ারসাতল”, 
(ড) শিল্পক (যথা, কনকাবতীমাধব), (5) বিলাসিকা' (সাহিত্যদর্পণে এ-জাতীয় 
রচন।র কোনও উল্লেখ নাই), (ণ) দৃরমল্লিকা (যথা, বিন্দুমতী।, (ত) প্রকরণিকা 


৪৭ 


( সাহিতাদর্পণ কোনও রচনার উল্লেখ নাই ), (থ) হৃল্লীশ (যথা, কেলিরৈবতক) 
ও (দ) ভাণিক! (যথ!, কামদতী) | ১ 


১. যে সমস্ত বচন ন পাশে লেখকেব নামোল্লেখ আছে, সেইগুলি ব্তমানে প্রকাশিত 
হইয ছু, এ পা ৪য় যায । সাহিতাদর্পণেব লেখক অন্ত বচনাগুলিব নামোল্লেখ 
কাঁবখ।"হন ম এ, বতমানে এগুলিব অস্তিত্ব আচে বলিষ। জান। যাযন । 


3৮ 


হন্দঃ 

ব্রাক্ষণগুলির কোনও কোনটিতে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
সাঙ্ছ্যায়ন শ্রোতসূত্রে ও খগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের শেষ পটলে, বিশেষত 
সামবেদের নিদানসৃত্রে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ আছে। কাত্যাকসনের 
'অনুক্রমণী”তেও বৈদিক ছন্দের অ+লোচন। দেখা যায় । পিঙ্গলের ছন্দ£সূত্র 


বৈদিক ছন্দের প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্ত উহা বৈদিক মগের পরবর্তী কালে রচিত 
এবং উহাতে সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্ও আলে চিত হইয়াছে । 


৬. জ্যোতিষ 


বৈদ্দিক যাগযজ্জঞের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতি নিকট । বিশেষ 
বিশেষ তারিখে চন্দ্রসূর্যের অবস্থান অনুষায়ী যজ্ঞাদি আরম্ভ ও সম্পন্ন 
হইত । সেই কারণে জ্যোতিষের চ্1 খগ্বেদের কাল হইতেই আর্ত 
হইয়াছিল । জ্যোতিষ কাল-বিজ্ঞান-শান্ত্র এবং গণিতবিজ্ঞান সাপেক্ষ । 
ভারতবর্ষে গণিত জ্যোতিষের অংশ মাত্র, জ্যেতিষের আশ্রয় ব্যতীত 
স্বাধীনভ।বে গণিতের কোনও পরিপুর্টি হয় নাই। খগ্বেদের বহু স্থানে 
গণিতের সাধারণ প্রণালী বিবৃত হইয়াছে এবং ছ।ন্দোগ্য উপনিষদেও জ্যোতিষ 
ও গণিতালোচন! দৃষ্ট হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিথগ্রন্থ।দির মধ্যে লগধযুীনির 


খগ্বেদীয় বেদাঙ্গজ্যোতিষ ও শেষমুনির যজুর্বেদীয় বেদাঙ্গজ্যোতিষ বিদ্যম।ন 
আছে। 


|| ১৫ ॥| 


গ. উপাঙ বা পরি শিষ্ট 


'বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদাধ্যস্সনের আনুষঙ্গিক বনু গ্রন্থ আছে । সে-গুলিকে উপাঙ্গ 
বা পরিশিষ্ট বল! যায় । ব]াকরণ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত কিন্ত 
প্রাতিশাখ্য” বৈদিক ব্যাকরণের পরিশিষ্ট ॥ উপাঙ্গের ভিতর বেদের পাঠের 
সঠিক উচ্চারণ নির্ণয়কারী পদপাঁঠ, ঘনপাঠ, জটাপাঠ প্রভৃতি উল্লিখিত হয় । 
ইহা ক্যতীত খগ্‌বেদের কোন্‌ সৃক্ত কোন্‌ খধষিকৃত তাহা নির্দেশ করিবার 
জন্য “আর্ষানুক্রমণী”, কোন্‌ খকের কোন্‌ দেবতা তাহ নির্দেশ করিবার জন্ব 
'দেবানুক্রমণী*, এবং কোন্‌ সৃক্তের কোন্‌ ছন্দঃ তাহা “ছন্দোনুক্রমণী”তে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কত্যায়নকৃত “সর্ানুক্রমণী'তে এ সকল অনুক্রমণীগুলি 
সংগৃহীত হইয়াছে, এবং সম্ভবত সেই কারণেই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজ 
বিবৃপ্ত। 

'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে সকল সৃক্তের সকল খকের দেবতাদের নাম আছে। 
নৈগমপরিশিষ্ট” গ্রন্থে এক৭৫বাচক শব্বগুলির সমাবেশ দেখা যায়। 
প্রবরাধ্যাস়* গ্রন্থে এক বংশীয় প্রধান প্রধান খধির নাম প্রদত্ত হইয়াছে । 
“চরণব্যুহ" গ্রন্থে বেদের প্রত্যেক শাখার নাম ও যে যে প্রদেশে এ শাখাগুলি 
প্রচলিত তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থটি পরবতর্থ কালের রচনা বলিয়। 


পরিগণিত । 


গ্রন্থপঞ্জী 

জাহ্নবীচরণ ভৌমিক স্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 
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“অনর্থরাঘব” রচন। করেন প্রায় থৃষ্ীয় নবম শতকের প্রারস্তে । নাটকটি 
সাত অঙ্কে রচিত । খাঁটি অর্থে মুবরারীকে নাট্যকার অপেক্ষা বরং এক 
মাজিত কবি বলা যায়। তাহার সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি অবক্ষয়ী 
ংস্কৃত নাট্যকারদের বিশিষ্ট লক্ষণসম্পন্ন । নাটকটিকে কাব্য সমালোচন' ও 
ব্যাকরণগত শিক্ষার মাঁনস্থরূপ গণ্য কর। হয় । 


গ্রুযর্দেবব : ভ!হার হ 


রাজশেখর ছিলেন্টটকনৌজের রাজা মহেন্দ্রপালের স্বনামধন্য শিক্ষক 
বনু রচনার মধো রাজশেখর চীরাট নাটক রচনা করিয়াছেন । 'বালরামায়ণ' 
দশ অঙ্কের নাটক । তাহার উপজীব্য রামেব জীবনেতিহাস। 'বালভারত” 
একটি অসম্পূর্ণ নাটক, ইহার মাত্র দুইটি অঙ্কই পাওয়া ষায়। 'কপূররিমজবী' 
চার অঙ্কের নাটক (স্টক ), প্রাকৃত ভাষায় লিখিত । ইহাতে কুন্তলের 
এক রাজকৃমারীর জন্য রাজা চন্দ্রপালের প্রেমের সৃকঠিন উত্থান-পতন, 
রাণীর ঈর্ষা ও তার ফলস্বরূপ বাধা, প্রণয়ীয়ুগলের গোপন সাক্ষাং ও 
পাঁরণামে বিবাহ বণিত হইয়াছে। “বিদ্ধশালভঞ্িকা”ও চার অন্কের নাটক । 
ইহাতে রাজা বিদ্যাধর ও লাট-এর রাজা চন্দ্রব্মনের কন্যা রাজকুমারী 
স্বগাঙ্কবতীর গোপন বিবাহ প্রদশিত হইয়াছে । রাজশেখরের রচনাশৈলী 
অত্ান্ত কৃত্রিম কিন্তু নাটাকার নিজেকে বিরাট কবি বলিয়! দাবি করেন । 


ক্ষেমীশ্থবব : চণ্ডকৌশিক 


ক্ষেম্মীশ্বরের চগুকৌশিক” পাচ অঙ্কের বাটক । লেখক নাটকটি কনোৌজেব 
রাজা মহীপালের জন্য রচনা! করেন । রাজা মহীপাল সিংহাসনারোহন 
করেন ৯১৪ খুষ্টাব্ে। এই নাটকের কাহিনী হইল রাজ হরিশ্চন্দ্র ও ধাষি 
বিশ্বামিত্রর বিখ্যাত উপাখ্যান । এই নাটকটির রচনাশৈলীও অত্যন্ত কাত্রম । 


দামোদবমিশ্র : মহানাটক 


দমোদরমিশ্র ত্রাহার 'মহীনাটক' বা “হনুমন্নাটক' লেখেন খুফীয় একাদশ 
শতকে । নাটকটির তিনটি সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহাকে পৃথক পৃথক ভাবে নয, 


৯২৭ 


দশ ও চৌদ্দটি অঙ্ক আছে! কাহিনীটি রামায়ণ-ভিতিক এবং নাট্যকার 
কাব্যরূপ দানে যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন । রচনাটি বিরাট, নাটক 
অপেক্ষা বরং কবিতাই পাওয়া যায় বেশী এবং তাহার মধ্যে অন্যান্য লেখকের 
কাব্য পঞঙ্ক্তির অবাধ ব্যবহার আমর৷ প্রায়ই আবিষ্কার করি | 

ল্যুডারের মতে ইহা সংস্কৃত ভাষায় "ছায়া-নাটকে'র একটি নমুনা, এই অর্থে 
যে ইহা প্রধানত পদ্যে রচিত, গদ্য সামান্যই, পদ্যও নাটকীয় ধরনের নহে 
বরং বর্ণনামূলক, প্রাকৃত আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই এবং নাটকের কুশীলব যদিও 
অনেক, তরু কোনও বিদুষক নাই । 


75 লেলললেন 

(কৃফ্ণমিশ্র রচিত “প্রবোধচক্দরোদয়” হইলটুপ্রথম দিককার বূপকধমর্শ নাটক । 
ইহার তারিখ আনুমানিক খৃহীয় একাদশ শতকের শেষার্ধ। মুখবন্ধে জনৈক 
গোপালের উল্লেখ আছে । তীাহারই নির্দেশে চেদিরাজ কর্ণের বিরুদ্ধে রাজ। 
কীর্তিবর্নের জয়লাভ স্মরণে নাটকটি রচিত হয় ।) যেহেতু ১০৪২ খুষ্টান্দের 
একটি লেখে চেদিরাজের উল্লেখ আছে, এবং চন্দেল্ল রাজ কাতিবর্জনের 
একটি লেখেরও তারিখ যেহেতু ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ, সেই হেত এই সিদ্ধান্ত 
কর! হয় যে কৃষ্ণমিশ্র খু্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক ছিলেন । 
[এই নাটকের চরিত্র হইল-__বিবেক, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি । এই নাটকটিই 
একমাত্র উদাহরণ যেখানে অনাসক্ত প্রশান্তিমূলক ভাবধার। মঞ্চে উপস্থাপিত 
হইয়াছে । নাটকটিতে ছয়টি অঙ্ক আছে, রচনাশৈলীও সরল । 

(সংস্কৃত ভাষায় রূপক নাটকের উদ্ভতবের ইতিহাস স্বল্লজ্ঞাত এবং একথা বলা 
কঠিন যে কৃফমিশ্র এক প্রাচীন এঁতিহকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, অথবা 
ব্ক্তিতে আরোপিত বিমুর্ততার সাহায্যে প্রতীকধমণ নাটক প্রযোজনার 
প্রচেষ্টার জন্য কৃতিতটুকু তাহারই প্রাপ্য কিনা । শ্রীমদূভাগবতে ('অধ্যায় 
২৫-২৮) প্ুরঞ্জয়ের কাহিনীতে দার্শনিক রূপকের চিহ্ন পাওয়া যায় ৷ হয়তো 
উহাই একটি ধর্মবিশ্বাসকে নাটকে পরিণত করিতে পরবর্তী নাট্যকারদিগকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে । একথা অবশ্য পরিষ্কার যে এরূপ রূপকধমণ নাটক 
বাস্তব জাঁবন হইতে তাহার স্বৃদ্বরতার কারণে এবং বিশৃত চিন্তা ও প্রতীক 
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ব্যবহার করার জন্য চরমতম আগ্রহ সৃর্টি করিবে বলিয়া আশা করা যায় 
না। কৃষ্ণমিশ্র অবশ্য মানবমনের আত্মিক সংগ্রামের বিশদ চিত্রকে প্রাণবন্ত 
সংঘর্ষের এক নাটকীয় রূপে উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন-_-তাহাতে 
শুংগার, কৌতুক ও ভক্তিমুলক ভাবকে সুতুরভাবে ব্যবহার কর! হইয়াছে । 
(আঙ্গিকগতভাবে রচনাটি মিলনাস্তক এবং উহার সংলাপ প্রাপবস্ত। 
বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ অবতারণা! করার ক্ষেত্রে লেখক যথেষ্ট ক্ষমত! দেখাইয়়াছেন । 
তাহার চরিত্রচিত্রণের ক্ষমতা বলিষ্ঠ, আগ্রহকে কখনোই স্তিমিত হইতে 
দেওয়া হয় না।) কৃষ্ঠমিশ্রের রচনার নিজস্ব এক চিরস্থায়ী মূল্য 
থাকিলেও, তাহার দ্বারা! অনুপ্রাণিত পরবতা লেখকগণের রচনা তেন 
গুরুত্বপুর্ণ নহে । এইভাবে, জৈনধর্ের স্বার্থে লিখিত পাঁচ অঙ্কের নাটক যশঃ- 
পালের (ত্রয়োদশ শতাব্দী ) “মহাপরাজয়”, উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের নির্দেশে 
পরমানন্দদাসসেন কবিকর্ণপুর € ষোড়শ শতাব্দী ) রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনের 
এক নাট্যবূপ “চৈতন্যচক্দ্রোদয়', ভূদেব শুক্র (ষোড়শ শতাব্দী) পাঁচ 
অঙ্কের নাটক “ধম বিজয়”, বেদকবির_সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী ) দুইটি 
সাত অঙ্কের নাটক_নবিদ্যাপরিণয়” ও “জীবানন্দ,, গোকুলনাথের (সপ্তদশ 
শতাব্দী ) পাঁচ অঙ্কে রচিত 'অস্থতোদয়+, পীচ অঙ্কে রচিত সামরাজদীক্ষিতের 
(সপ্তদশ শতক ) 'শ্রাদামচরিত”, দশ অঙ্কে রচিত বেহ্কটনাথ বেদাস্তদেশিক 
কবিতার্কিকসংহের "সংকল্পসৃর্যোদয়” এবং ছয় অঙ্কে রচিত বরদাচাধের 
'যতিরাজ-বিজয়? হইল কঠেকটি রূপকধমণ নাটক । 
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৬. স্বল্প গুরুত্বপুর্ণ নাটক 


ভগবদজ্জ,কীয় : বোধায়নকবি প্রণীত--খুহীয় প্রথম ও চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি 
_-বৌদ্ধধর্মের নীতিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত দ্বই অঙ্কের প্রহসন ; 
নামকরণের কারণ প্রধান চরিত্রগুলর নাম ভগবান (একজন ভিক্ষু) 
ও অজ্জুকা (এক গণিকা )। 

তাপসবংসরাজচরিত : অন্গহ্্য মাত্ররাজ প্রণীত-_এই নাটকটির কালসীমাকে 
ড. কীথ 'রত্বাবলী"র কাল বলিয়া নির্ণয় করেন--কাহিনীটি বংসরাজ, 

_পল্পাবতী ও বাসবদত্তার উপাখ্যানের বূপভেদের উপর আশ্রিত । 

লোকানন্দ : তিব্বতীয় পাঠে একটি বৌদ্ধ নাটক, ইহার লেখক বলা হয় চন্দ্র বা 
চক্রককে (2), বলা হয় যে ইনিই খুষ্টয় সপ্তম শতকের বৈয়াকরণ 
চক্দ্রগোমিন্‌। 

উদ্দান্তরাঘব : মায়ুরাক্ত রচিত রাম-বিষয়ক এই নাটকটি অধুনালৃপ্ত--“দশরূপকে' 
ইহার উদ্ধাতি আছে পাঁচবার, অভিনবগুপ্ত ও কুস্তক নাটকটি সম্পর্কে জ্ঞাত 
ছিলেন । 

স্বপ্রদশানন : ভীমট রচিত, ইনি মোট পচটি নাটক রচনা করেন-_রাকশেখর 
ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

ধর্মাভ্যুদয় : মেঘপ্রভাচার্ধ রচিত একাঙ্ক নাটক-_অজ্ঞাত তারিখের “ছায়া-নাটক' 
_মঞ্চনির্দেশে পুতুলের পরেত্রক) সষ্পষ্ট উল্লেখ আছে, নাটকটি নিজেকে 
“£ছায়ান।ট্য প্রবন্ধ” নামে অভিহিত করিয়াছে । 

কর্ণসুন্দরী : খুইটায় একাদশ শতাব্দীর বিহলণ রচিত নাটক । 

চিত্রভারত-:্ব্টীয় একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্র রচিত-_অধুনালুপ্ত নাটক। 

প্ররৃদ্ধরোঠিণেয় : খ্ুষ্টীয় দ্লাদশ শতকের রামভদ্র মনি রচিত-_ছয় অঙ্কে । 

কোম্নদামিত্রানন্দ : খুইীয় দ্বাদশ শতকের রামচন্দ্র রচিত--দশ অঙ্কের 
প্রকরণ ৷ 

লটকমেলক : খুই্টয় দ্বাদশ শতকের শঙ্গধর কবিরাজ রচিত--ছ্ুই অঙ্কের 
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প্রহসন ; দস্তরা-র গৃহে তাহার কন্। মদ্নমঞ্জরীর কৃপালাডের জন্য বিভিন্ন 
ধরনের দ্বর্ততি লোকের সমাবেশ বণিত । 

মৃত্রিতকুমন্দচন্দ্র : খু্টীয় দ্বাদশ শতকের যশশ্চন্দ্র রচিত জৈন নাটক । 

নিভয়ভীমব্যায়োগ : খৃহীয় দ্বাদশ শতকের রামচন্দ্র রচিত-_ইনি প্রচুর জৈন 
নাটকের রচগ্িত' । 

কীরাভাজু-নীয, রুক্নিপীহরণ, ত্রিপুরদাহ, সমুদ্রমথন, কপুরচরিত ও 

হচ্যুড়ামণি : : খুহীয় দ্বাদশ শতকের কর বংসরাজ রচিত. রিত-_ প্রথমটি ব্যায়োগ, 
দ্বিতীয়টি চার মক্কের ঈহামুগ ;  তৃতীয়টি চার অঙ্কের ডিম; চতুর্থাট তিন 
অঙ্কের সমবকাব ; পঞ্চমটি ভাণ ; ষষ্ঠটি এক অঙ্কের প্রহসন । 

পার্থপরাক্রম ; খঙ্টীয দ্বাদশ শতকেব প্রহ্ছ!দনদেব রচিত বায়োগ । 

প্রসম্নরাঘব : খক্টীয় দ্বাদশ শের (বেবাবের ) জয়দেব রচিত--বামাম়ণ 
আশ্রিত সাত অঙ্কের নাটক । 

হবকেলিনাটক : খু্টীয় দ্বাদশ শতন্ষের বিশালদেব বিগ্রহরাজ রচিত-_অংশত 
প্রন্তবে বক্ষিত ৷ 

কৃন্দমাল' ' দিঙ্ন।গ ও ধঁবন।গেব রগন বললযা কর্থত-সাহিত্যদ্পণে উদ্ধত 
_খুহটায ত্রয়াদশ শতকের পববতর্ নশৃহ | 

দৃতাঙ্ষদ : খইীয ত্রযোদশ শতকের সুভট বচিত- ছখয়া-নটক । 

হম্ীরমদমর্দন কায অয়োদশ শতকের জযসিংহ বচিত-_রাাঁচ অঙ্কের নাটক । 

বিক্রান্তকৌরব ও ইমথিলীকন্যাণ : খষ্টায় ত্রয়োদশ শতকের হস্তিমল্ল রচিত-_ 
যথাক্রমে ছয ও পাঁচ অঙ্কে বচিত ' 

পার্বতীপবিণয * বাঃণব বচন" বলিয়' “থিত, আবার খুঠীয় চতুর্দশ শতকের 
বামনভট্ট ব।ণ-কেও৪ ইহার রচয্িতা বল! হয় । 

সৌগন্ধিকাহবণ : খুস্ীয় চতুর্দশ শতকের বিশ্বনাথ রচিত-_ব্যাযোগ । 

ধৃরতমমাগম : খুষ্টীয় চতুর্দশ শতকের কবিশেখব প্রণীত এক অঙ্কের প্রহসন । 

বিদগ্ধমাধব ও লর্লতমাধব : খুষীয় যোরশ শতকেব রাপগোস্বামী রচিত -- 
কৃষ্ণকাহিনী ইহ।র উপজীবা--যথাও".* সাত ও দশ অস্কে রচিত । 

কংসবধ : খুহীয় সপ্তদশ শতকেব শেষকৃষ্ণ রচিত-_সাঁত অঙ্কে । 

জানকীপরিণয : খুঙ্টীয় সপ্তদশ শতকের রামভদ্র দীক্ষিত রচিত । 





মল্লিকামারুত : খৃষীয় সপ্তদশ শতকের উদ্দন্তী রচিত--প্রকরণ । 

ধূর্তনর্তক : খুহীয় সপ্তদশ শতকের সামরাজ দীক্ষিত রচিত--এক অঙ্কের প্রহসন 
কিন্তু দুইটি সন্ধি আছে । 

কৌতুকরত্রাকর : খৃহীয় ফোড়শ শতকের বাণীনাথের পুত্র কবিতাকিক রচিত-_ 
গ্রহসন । 

অন্ভুতদর্পণ : রামভদ্রর সমসাময়িক মহীদেব রচিত-_দশ অঙ্কে । 

হাস্থযার্ণব : জগদীস্বর রচিত, তারিখ অজ্ঞাত--দ্বই অঙ্কের জনপ্রিয় প্রহসন । 

কৌতৃকসর্বস্ব : গোপীনাথ রচিত, তারিখ অজ্ঞাত__বঙ্গদেশে তর্গাপৃজা উপলক্ষে 
রচিত প্রহসন-_অপর প্রহনগুলি অপেক্ষা অধিকতর কৌতুকজনক ও কম 
অশ্লীল । 

উন্মত্রাথব : ভাস্কর রচিত, তারিখ অজ্ঞাত--'অঙ্ক' নাটক ' 

মুকৃন্দানন্দ : কাশীপতি কবিরাজ রচিত, ইনি খুফীয় অহ্টাদশ শতকে মহীশুরের 
নঞ্জরাজের সভাকবি ছিলেন-__মিশ্র 'ভাণ? | 

মাধবসাধন : খুষ্টীয় উনবিংশ শতকের ন্বতাগোপাল কবিরত্ব প্রণত | 

অমরমঙ্গল : খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমাধের 
পঞ্চানন তর্করতু রচিত--আট অঙ্কে । 


গ্রন্থপঞ্জী 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় : বিবিধ প্রবন্ধ 
95, বস : শকুন্তল তত্র 
/দেবেস্ত্রনাথ বসু : শকৃত্তলায় ন'টাকলা৷ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাচীন সাহিত্য 
অশোকনাথ শাস্ত্রী : ৯, প্রচীন ভরতে দৃশ্যকাব্যোংপন্তির ইতিহাস 


( ভ'রতবর্ষ, সন ১৩৩৩-৩৪ ) 
২. ভারতীয় নাট্যের বেদমূলকতা। 
৫, ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা 
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নবম পরিচ্ছেদ 


গীতি-কবিতা 
ক. ভূমিকা 


চরহ গতি্কলিতা 


লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য গাতি-কবিতা'য় সুসম্বদ্ধ । ইহা যদিও সতা যে 
লৌকিক গ'তি-কবিতায় যথেষ্ট দীর্ঘায়তন কাব্য রচিত হয় নাই, তরু একথা 
কেহ অস্বীকার করিবেন না যে উহা উচ্চগুণসম্পন্ন । গীতি-কবিতার 
কবিগণ শিল্পগুণসম্বদ্ধ লেখনীর কয়েকটি রেখায় প্রেমাত্মক ভাব বর্ণন। করায় 
প্রায়শই সফল তইয়াছেন এবং তাহাদের রচনা বিদেশী কবিদের রচনার 
সাত তুলনায় উত্তীর্ণ হইতে পারে । সংস্কৃত গীতিকাব্যসাহিত্য অতি 
ব্যাপক । ইহা শুধু প্রেম ও শৃংগার রসাত্মন্ধ বিষয়বস্ততেই সীমাবদ্ধ নহে । 
ইভাতে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মীয়, নীতিবাকা-মূলক ও শিক্ষামূলক কবিতা রচিত 
হইয়াছে এবং এইভাবে ত।-, একঘেয়েমি রোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বৈচিত্র্য 
পরিবেশন করে । 


স"স্কত গ্তিক বো প্রকৃতি 


প্রেম-সংক্তান্ত সমস্ত গাঁতি-কবিতাতেই প্রকৃতি এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ 
করে। প্রকৃতি ও মানুষের মধাকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্ভবতঃ সাহিত্যের অপর 
কোনও শাখায় ইহা অপেক্ষা মধুর অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। জলপদ্ 
ও কমল, চকোরূ, চক্রবাক ও চাতক--সবই মানবজীবন ও প্রেমের বিভিন্ন 
পর্মায়ের সহিত অবিচ্ছেদ্ভাবে জড়িত । 


১২৫ 


প্রাকৃত গীতি কবিতা 


একথাও প্রণিধানযোগ্য যে প্রাকৃত সাহিত্যও গীতিকাব্যে অত্যন্ত ্যন্ত সমৃদ্ধ । 
সাতবাহনের রচন। বলিয়। কথিত “সত্তদই” ব। 'গাথাসপ্তশতী' এই ধরনের এক 
অসামান্য রচন!। গ্রন্থটি প্রাকৃত ভাষায় সাতশত ক্লোকের একটি সংগ্রহ ; 
ইহার বিষয়বস্ত প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় । বাণ তাহার 'হর্ষচরিতে' এই গ্রন্থটিব 
উল্লেখ করিয়াছেন । অধ্যাপক ম্যাকডোনেল ১০০০ খুষ্টাবকে ইহার কাল 
বলিয়। নির্ণয় করিতে চাহেন । অপর পক্ষে ইহার রচম়িতা হিসাবে কথিত 
হাল ব। সাতবাহনকে যদি অন্ত্রবংশের এ নামেব এক রাজ। বলিয়া ধর' হয়, 
তাতা হইলে এই রচনাটিকে খৃহীয় কালের প্রথম দিকের বলিতে হয় । 


১২৬ 


খ, গীতি-কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ 


মেঘদ্বুত 
সংস্কত গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে কালিদ।সের নাম সুউচ্চে অবস্থিত । একথা 
অস্বীকার করা যায় না ষে, তাহার “মেঘদৃত* লৌকিক গীতি-কবিতার উদ্যানের: 
শ্রেষ্ঠতম পুষ্প | পরবতর্ণকালের কবিগণ১ অসংখ্যবার ইহার ব্যর্থ অনুকরণ 
করিয়াছেন । / এই কাব্য গ্যযক়টে ও রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে, তীভারা সাহিত্যের এই এন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের প্রতি অকাতর 
প্রশংসা বর্ষণ করিয়াছেন । কবি কল্পনায় মেঘকে এক নিরাসিত যক্ষের 
প্রেমাম্পদার প্রতি,প্রেম ও অনুরাগের বার্তাবহ দ্বতে পরিণত করেন । যক্ষ 
অলকায় বর্ষাকালে প্রিয়ার বিরহে কাতর । কাব্যটি দ্বই অংশে বিভক্ত £-_ 
'পর্বমেঘ' ও উত্তরমেঘ' । কাব্যটি জলভারশ্রাস্ত আষাঢ় মেঘের গর্জনের স্যায় 
সৃস্ভীর মন্দাক্রান্ত' ছন্দে রচিত । ইহ" প্রেমের মহং ধারণার সহিতও 
সঙ্গতিপুর্ণ__বিরহের জ্বলন্ত বর্ণে রঞ্জিত যে-প্রেম রূপালী রেখা সমন্থিত 
কৃ্ণমেঘের সমতুলা ৷ বার্ডার বাণী সংবলিত পংক্তিগুলি সাহিত্যে গভীরতম 
ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর । আর ইহার গীতিকাব্যগুণ ম্ৃত্তিকা-উশ্রিত রামধনুর ন্যায় 
আমাদের স্মৃতিতে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে । এই কাব্য গ্রন্থটি ইয়োরোপের 


১. কালিদাসের 'মেঘদতের' আদর্শে রচিত অণ্যত পঞ্চাশটি দ্বত-কাবা সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্যাপি 
বর্তমান । একথা সত্য যে তানাদেব কাব্যগু৭ বেশী নহে । তাহাদের প্রধান আকর্ষণ হইল বিভিন্ন 
উদ্দেশ্থ্যে এবং বিভিন্ন ভাবে মূল আক্িক ও বিষষবন্তর ব্যবহার। ভ'রতের বিভিন্ন স্থানে 
কাল্পনিক যাত্রাব জন্য দূতর্ূপে শুধু অচেতন বস্তুই নহে, পশ্তু-পাখী তধা পৌরাণিক চরিত্র, এমন 
কি বিশূর্ত বস্বকেও গ্রহণ করা হইয়াছে । মন্দাত্রান্ত' ছন্দ ব্যতীত অন্য ছন্দও ব্যবহৃত 
হইয়াছে । জৈন ও বৈষ্ণব কবিগণ এরূপ ক'ব্যকে ধমীষ উপদেশের বাহুনরূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন । 

অধিষ্চতর খ্যাত কয়েকটি দ্বত-কাবোর মধো বেদাস্তদেশিকের 'হংসসন্দেশ? | স্বীয় ত্রয়োদশ 
শতক ], ব্ূপগোস্বামীর "হস্ত" (খ্ব্টীয যোড়শ শতক ), কৃষ্ণানন্দোর 'পদাক্কদ্রত' (খবীয 
সপ্তদশ শতক ) উল্লেখযোগ্য । 


৯২৭ 


বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এবং শীলারের 'মারিয়া স্টুয়ার্ট-এর উৎসও 
এই কাব্যটিই । 


খতুসংহাব 

খাতুমংহার” কালিদাসের দ্বিতীয় গীতিকাবা। ছয় সর্গে বিভক্ত কোট 
ছোট কবিতায় বংসরের ছয়টি খতুই ইহাতে বণিত । ইহা নিঃসন্দেহে কবির 
প্রাচীনতর রচনা এবং কালিদাস ইহার রচয়িতা কি না সেবিষয়ে বন পণ্ডিত 
যদিঞ সন্দেহ পোষণ করেণ, তবুও এই কাব্যের মধ্যে আমরা প্রস্ষুটনোস্থুখ 
এক কবির সাক্ষাৎ পাই ।২ 


ঘটকর্পব : ঘটকর্পব-ক"বা 


লোকপরম্পরায় ঘটকর্পর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্বের অন্যতম 
বলিয়া কথিত । কবির নাম অনুযায়ী লিখিত “ঘটকর্পর-কব্য' ২২টি স্তবকে 
রচিত । বর্ষার প্রারস্তে এক তরুণী বধূ কর্তৃক তাহার অনুপস্থিত স্বামীর 
উদ্দেশে এক মেঘ-দৃত প্রেরণের কথ! ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে । কাব্যটিতে 
“মক” অলংকারের প্রাহুর্য আছে এবং কবি এজন্য গরিত । 


তত্র : তিনটি 'পতকা 


ভর্ভৃহরি তিনটি "শতক" (একশত ক্লোক-সংগ্রহ) রচন:র কুণ্তিত্বের অধিকারা ; 
যথা কে) "শৃংগারশতক”, (খ) নীতিশতক ও (গ) বৈর.গ্যশতক । একই 
লেখক এই তিনটি কাবোর রচগ্িত! কিনা সে সম্পর্কে কিছু পণ্ডিত ব্যন্তি 
সন্দেহ প্রকাশ করিলেও, ভারতীয় পরম্পরায় ভর্তৃহরিকেই ইহাদের রচয্সিতা 
বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । ভর্তৃহরি ৬৫১ খুষ্টাবে৩ পরলোক 


১ অধ্যাপক কাঁলহর্ন, ব্াভলার, ম্য কাডানেল,। তে সেড ব প্র ক দিদ সই ইহার লেখক 
বলিষ। স্বাকাব করেন । অন্য পরগুতেব' অন্যমত পেষণ কবেন। 

২. দ্রষ্টব্য : অরবিন্দ ঘে;ব, 'ক'লিদাস' ? গজ্েল্সগ্ডকব, 'খতুসংহ রঃ । 

৩. শতকের লেখক ও "বাক্যপদসা'ব লেখক উন্তনামধাবী বিখা ত লৈঙগাকরণ একই ব্যক্তি 
কি না এখনও হির সিদ্ধ করা য।ম ন'ই। 


৯২৮ 


গামন করেন বলিয়া কথিত আছে । এই তিনটি কাব্যই প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে 


রাঁচিত, এবং যাহাদেব জন্য তাহা রচিত তাহাদের নিকট ইহ! অত্যন্ত 
কৌতৃহলোদ্দীপক । 


মযুব : সূর্ধশতক * 


ময়ূর খৃইায় সপ্তম শতাব্দীর বাঁণভট্রেব সমসাময়িক ছিলেন এবং বাণভট্ 
ঠাহার স্বশ্রা বলিয়া কথিত । তাহার 'সূর্যশতক'+১ সূর্যের সম্মানে রচিত একশত 
শ্লোকেব এক ধর্মীয় গীতিকাব্য । পবম্পবায় কথিত আছে যে সূর্যের এই 
প্রশন্তি রচনা করিয়া কবিব কুষ্ঠরে'গ আরোগ্য হয় । ২ 


অমক : অমরুশতক - 


অমরুর সঠিক কাল নির্ণয কবা অসম্ভব ॥ বামন-ই €খুঃ ৮০০ ) প্রাচীনতম 
লেখক যিনি 'অমরুশতক* হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । অমরুশতক 
একশত স্তবকেব এক গীতিকাব্য,৩ ইহাতে জীবন ও প্রেমের বিভিন্ন স্তরে 
নাবীব অবস্থা বণিত । কবি বান্তবিকই প্রতিভাবান এবং বিভিন্ন রস ও 
ভাঁবাবেগ, বিশেষত প্রেম চিত্রণে তিনি চমংকার কুশলী । অমরু যে-প্রেম 
পদ্ছন্দ করেন তাহা আনন্দোচ্ছল ও লঘু এবং তিনি শুধু প্রেমিকদের সম্পর্কই 
অস্কিত করেন, জীবনের অন্য দিক সম্বন্ধে আদে চিন্তা কবেন নাই ৷ এক্ষেত্রে 
তিনি ভর্তৃহরির অনুবপ নহেন । 

টাকাকার রবিচক্ড্রের মতে, অমরুর কাব্য স্তবকগুলি দ্বার্থববোধক--একটি 
শুংগাররসাত্মক, অপরটি দার্শনিক । কিন্ত অপর এক টীকাকাব বেমভৃপাল 
ইহাকে বিভিন্ন শ্রেণীর নায়িকা ও তাহাদের প্রেমকলার বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য 
নিছক এক আলংকারিক পাঠ্যপুস্তক বলিয়া গণ্য করেন। তাহার রচনাশৈলী 
দ্ববহ হইলেও, নিঃসন্দেহে সৌষ্টবপুর্ণ । মরুর কবিতা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্- 


১. বিভিন্ন কবিব আবও 'সূর্বশতক' আছে, তাহা ।বশেষ উল্লেখযে গা নহ | 

২ খ্বষ্টীয নবম শতকেব বৌদ্ধ কবি বভ্দত্ত '.লাকেশ্ববশতক” বচনা। কবিষা! কুষ্টবোগ হইতে 
আবে।গ্য লাভ করিযাক্ছিলেন। 

৩, কাবাটি আমব! চারটি স"ঘ্ব.ণ পাই, তাহাব একটিব সহিত অপবটিব পার্থক্য বিবাট। 


১২৯ 
সং-৯ 


বিদ্গণের নিকট ব্যাপকতম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং আনন্দবর্ধনের 
ম্যায় বিরাট কাব্যঠিস্তানায়ক তাহার রচনা! হইতে উদ্ধতি দিয়াছেন । 
অর্ভনবর্মন (খৃঃ ১২১৫) সহ বনু লেখক তাহার কাব্য সম্পর্কে টাকীভাম্য রচন! 
করিয়াছেন । 


বিহলণ : চৌরপঞ্চাশিক' 


বিহ্লণের 'চৌরপঞ্চাশিকা” বা “বিহ্লণকাব্য*” হইল এক প্রেমিকের 
প্রেশাম্পুদার সুমধুর সান্নিধ্যের স্মৃতি । কবিতাটিতে পঞ্চাশটি স্তবক আছে । 
কবির জীবংকাল খুঃ ১০৭৬ হইতে ১১২৮ । খৃষ্টীয় অফ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী 
কবি ভারতচন্দ্র তাহার জনপ্রিয় কাব্য পীবদ্যামুন্দরে'র অনুপ্রেরণা লাভ 
করিয়াছিলেন বিহলণের এই কাব্যটি হইতে । 


জযদেব : গীতগোবিল্ত 


সংস্কত কাব্যে সবশেষ মহৎ নামটি হইল জয়দেব | কৃষ্ণ-কাহিনী জয়দেবের 
মধ্যেই এক কাব্যগুণসম্বদ্ধ ভাঙ্যকারকে লাভ করে । খুষ্টীয় দ্বাদশ শতকের 
রাজ! লক্ষ্পপমেনের রাজত্বকালে তিনি বাংলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । 
তিনি ছিলেন কেন্দ্ববিন্ববাসী ভোজদেবের পুত্র । সংস্কৃত গীতিকাব্য সমূহের 
মধ্যে তাহার কাব্য গীতগোবিন্দ' সুউচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে । 
কবি হইলেন কবিতার এক প্রতিভাবান মহংশিল্পী । অধ্যাপক ম্যাকডো- 
নেলের মতে এই কাব্যটি বিশুদ্ধ গীতি-কবিতা ও বিগুদ্ধ নাটকের মধ্যে এক 
উত্তরণকাঁলকে সূচিত করে ।১ স্যার উইলিয়াম জোন্স ইহাকে ধর্মোপদেশ- 
মূলক নাটক নামে অভিহিত করিয়াছেন, আবার অধ্যাপক ল্যাসেন ইহাকে 
গীতিকাব্যধর্মী নাটক বলিয়া মনে করেন । শ্রোয়েডার ইহাকে পরিশীলিত 
যাত্র। হিসাবে দেখেন । অধ্যাপক পিশেল ও লেভি ইহাকে সংগীত ও নাটকের 
মাঝামাঝি পর্যায়ে ফেলিয়াছেন । কোনও কোনও ভারতীয় প্ডত মনে 
করেন, কবিতাটি সভা-মহাকাব্য । 


১. সম্ভবত, বঙ্গদেশে এখনও আধুনিক যাত্রায় যাহা! কর! হয়, সেইরূপ, কৃষ্ণের জীবনের 


আর রি 


ঘটনাবলীর পরিচায়ক জনপ্রিয় নাটকগুলিকে কবি ঠাহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


১৩০ 


ধোয়া : পবনদত 

জয়দেবেব সমসাময়িক ধোয়ী রাজ! লক্ষ্পপষেনের সভাকক্ষ অলংকৃত 
করিয়াছিলেন । তীহার কাব্য 'পবনদৃত, অন্যান্য 'দ্বতকাব্যে'র মতো 
মেঘদৃতের অনুকরণে লিখিত । কবির লেখনী অনুষায়ী মলয় পর্বতের 
পন্ধর্বকৃমারী কৃবলয়বতী নায়কের (কবির পৃষ্ঠপোষক, রাজা লক্ষ্ণসেন ) 


দক্ষিণে রাজ্যজয়ের কালে তাহার প্রেমে পডেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব পবনকে 
দৃতরূপে প্রেরণ করেন । 


১৩১ 


গ, গৌণ গীতি-কবিতা ও সংকলনসমূহ 


শুংগারতিলক : কালিদাসের রচনা বলা হয়--তেইশটি স্তবকে প্রেমের 
চিত্তাকর্ষক চিত্র সংবলিত । 

ভক্তামরস্তোত্র : মানতৃঙ্ষ রচিত, সম্ভবত বাণের সমসাময়িক বা পুর্ধের কবি-_ 
৪৩টি শ্লোকে জৈন সম্ভ ধষভ-এর সম্মানার্থে লিখিত । 

কল্যাণমন্দিরন্তোত্র : সিদ্ধসেন দিবাকর রচিত, সম্ভবত খুঃ সপ্তম শতকের-- 
মানতুঙ্ষের অনুকরণে লিখিত-_৪৪টি স্তবক বিশিষ্ট । 

সুপ্রভাতস্তোত্র ও অঙ্টমহাশ্রীটৈত্যন্তোত্র : রাজা হর্ষবর্ধন রচিত-_ প্রথমটি বুদ্ধের 
প্রশস্তিতে ২৪টি শ্লোকে নিবদ্ধ প্রভাতন্তোত্র, দ্বিতীয়টি পাচ গ্লোকে নিবদ্ধ 
স্তোত্র__-আটটি মহাচৈত্যের প্রশংসার্থে । 

চণ্ডীশতক : খৃঃ সপ্তম শতকের বাণভট্ট রচিত--দেবী পার্তীর সন্মানার্থে 
রচিত ১০২টি শক্লোকের সংকলন | 

্র্ধরান্তোত্র : খুঃ অঙ্টম শতকের জনৈক বৌদ্ধ সর্বজ্ঞমিত্র রচিত--বৌদ্ধ দেবী 
তারার উদ্দেশে উৎসগরশকৃত-_-৩৭ স্তবকবিশিষ্ট । 

কুটনীমত : কাশ্মীরের রাজ! জয়াপীড়ের (খৃঃ ৭৭২--৮৯৩ ) মন্ত্রী দামোদর গুপ্ত 
বিরচিত--ভারতীয় অশ্লীল রচন1 হিসাবে উপভোগ্য গ্রন্থ, এক তরুণী 
কিভাবে চাট্ুকারিতা ও কৃত্রিম প্রেমের সর্বপ্রকার কলাকৌশল প্রয়োগ 
করিয়া স্বর্ণোপার্জন করে ইহাতে তাহাই বণিত-_হর্ষের 'রত্তাবলী'র 
একটি রূপ প্রদর্শন করে বলিয়া ইহার এতিহাসিক গুরুত্ব আছে । 

আনন্দলহরী বা সৌন্দর্লহরী ও মোহম্ন্দ্গর : একেস্বরবাদী বেদাস্তের মহান 
গুরু শঙ্করের রচন! রূপে খ্যাত । 

দেবাশতক : খুঃ নবম শতকের বিখ্যা ঠারি ধন রচিত । 

ভল্লট-শতক : আনন্দবর্ধনের বয়ঃক ভল্লট বির চিত-- 
নীতিবাক্যমূলক কাব্য । 






৯৩২ 


'মহিয়স্তোত্র: পৃষ্পদন্ত (খুঃ নবম শতকের বা তৎপূর্বের ) বিরচিত--ধর্মীয় 
গীতি-কবিতা । 

স্ুভাষিতরভ্ুসন্দোহ, ধর্মপরীক্ষা ও যোগসার £ খৃঃ দশম শতকের আঅমিতগতি 
লিখিত-_প্রত্যেকটিই নীতিশিক্ষামূলক । 

কৃষ্ণকর্ণাম্বত ও বৃন্দাঁবনস্ততি--খুঃ একাদশ শতকের বিশ্বমঙ্গল বা লীল্লাগুক 
রচিত-_অত্যন্ত জনপ্রিয়, শৈলী সৌষ্টবপুর্ণ ৷ 

সময়মাতৃকা, কলাবিলাস, দর্পদলন, সেব্যাসেবকোপদেশ, চতুর্বর্গসংগ্রহ ও চাঁরু- 
চর্যাশতক : কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত--সবকয়টিই নীতিশিক্ষামুলক । 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : ৫২৫ ব্তবকে বিধৃত সংকলন-_খুঃ একাদশ শতকের । 

অন্যোক্তিমুক্তালতাশতক : কাশ্মীরের হর্ষের ( খৃঃ ১০৮৯--৯১০৯) অধীনে শল্তু 
কতৃক রচিত__নীতিবাক্যমবলক কবিতা । 

আধসপ্তশতী : জয়দেবের সমসাময়িক গোবর্ধন রচিত-_-সাতশত শৃংগাররসাত্মক 
স্তবক বিশিষ্ট-_হালের 'সতসই” অনুসরণে লিখিত । 

যোগশান্ত্র, বীতরাগস্তোত্র ও মহাবীরন্তোত্র : খৃঃ দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্র 
বিরচিত-_উচ্চমানের নীতিশিক্ষামূলক গীতিকাব্য, কখনও কখনও 
ভর্ভৃহরির কাব্যের কথা স্মরণ হয় । 

সদৃক্তিকর্ণ।মৃত : খুঃ দ্বাদশ শতকের শ্রীধরের কাব্য সংকলন--ইহাতে ৪৪৬জন 
অন্য, প্রধানত বঙ্গদেশীয়, কবির রচনা হইতেও সংকলিত অংশ আছে । 

শাস্তিশতক : কাশ্মীরের শিহলণ বিরচিত-_ ইনি খুঃ ১২০৫-এর পুর্বেকার-__ 
ভর্ভৃহরির কাব্যের রচনাশৈলীতে লিখিত । 

ভক্তিশতক : বঙ্গদেশের রামচন্দ্র বিরচিত, ইনি রাজা পরান্রমবাহ্ুর ( খুঃ 
ত্রয়োদশ শতাব্দী ) সহিত সিংহলে আসিম্মাছিলেন । 

শুংগারবৈরাগ্যতরঙ্গণী : খুঃ ত্রয়োদশ শতাবলীর সোমপ্রভ বিরচিত-_নিখু'ত 
কাব্যশৈলীতে ৪৬ স্তবকে রচিত এক নীতিশিক্ষামূলক কাব্য । 

স্ভাষিতমুক্তাবলী : খুঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর জই..। কৃত সংকলন । 

শাঙ্গধরপদ্ধতি : খৃঃ চতুর্দশ শতকের শাঙ্গধর কৃত সংকলন--১৬৩টি অংশে ও 
৪৬৮৯ স্তবকে রচিত । 

.স্রভাষিতাবলী : খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শ্রীবর কৃত সংকলন । 
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পদ্যাবলী : ধৃঃ পঞ্চদশ শতকের রূপগোস্বামী কৃত সংকলন-_বহু লেখকের 
কৃ্ণ প্রশন্তিমূলক শ্লোক বিশিষ্ট । 

ভামিনীবিলাস ও গঙ্গালহরী : খূঃ সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত আলংকারিক 
জগন্নাথ বিরচিত | 

(বিঃ দ্রঃ--কোনও কোনও সংকলনে গীতি-কবিত! রচযিত্রী মহিলা কবির নাম 

ও ইতঃম্তত কিছু শ্লোক পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য 

হইলেন : শীলাভট্টারিকা, বিজ্জকা, বিকটনিতন্ব, প্রিয়ংবদা প্রশ্খ )। 


গ্রন্থপঞ্জী 
8610), 4৯. 3. :4:2$9607 019217891114 11667612676 
10151008107301181181, 7, 0125380511928%766 17:/6166%16 
১1900018611, 4৯. &. 4 29607 01192797750 15167168216 
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দশম পরিচ্ছেদ 
শাতিহাসিক রচনা 


ক. ভূমিকা 
এতিহাসিক বচনাঁব 'মভাব ও তাহার কাবণ টু 


ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা ও মহত্ব কেহই অস্বীকার করে না । কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন বা মধ্যযুগের সংস্কত সাহিত্যের বিরাট পরিধির 
মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে কোনও গুরুত্বপুর্ণ রচনা স্বল্পই দেখা যায় । প্রামাণ্য 
এঁতিহাসিক গ্রন্থের অভাব হলীকিক সংস্কত সাহিত্যের সকল শিক্ষার্থীকেই 
বিভ্রান্ত করে । ইহা! অতীব দুঃখজনক যে সমালোচনামূলক অর্তদৃর্টি ও 
ঘটনাবলীর বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনের জন্য খ্যাত অসামান্য একজন 
এতিহাঁসিকও ভারত সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে । একথা অবশ্য সবত্রই 
স্বীকৃত যে কহুলণই ভারতীয় এতিহাসিকগণের মধ্যে সার্থকতম এবং তাহার 
অমর রচনা 'রাজতরঙ্গিণী' ব্যতিরেকে কাশ্মীরের ইতিহাস অজ্ঞাতই থাকিয়া 
যাইত । কিন্তু কহলণেক লেখাও অতিরঞ্জন ও বিভ্রান্তিকর উক্তি হইতে 
ম্ক্ত নহে এবং কবিকল্পনাকে প্রায়শই এঁতিহাসিকের অকৃত্রিম চেতনার 
উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে দেওবা হইয়াছে । এাঁতহাসিক রচনার 
অভাবের কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে পরিবেশ ও ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা 
গঠিত ভারতীয় মানসিকতার অন্তত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে । জাগতিক জীবন 
সম্পর্কে লোকপ্রিয় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতীয় দার্শনিক ও ধম্শয় 
গ্রন্থাদির শিক্ষা ঘটনাকে লিপিবন্ধ করা ও সে-সম্পর্কে আলোচন, করার 
কোনরূপ গুরুতর প্রচেষ্টার প্রতি এক ঙদাসীনতার, মনোভাব গঠনের জন্য 
নিশ্চয়ই দায়ী । 
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প্রাঙ্গীতম এতিহাসিক বচনাবলী 


ভারতীয় ইতিহাসের প্রারস্তকালের সন্ধান মেলে পুরাণগুলির মধ্যে । 
পুরাণসমূহের প্রচুর ধমীয় ও সামাজিক বিষয়ের মধ্যে বংশান্ুক্রমের বিবরণীও 
আছে । এইগুলিই ইতিহাসের বীজস্বরূপ । 


বাকপতি : গৌডবহে' 


প্রাকৃত ভাষায় অবশ্য 'গৌঁড়বহো+ নামক অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক এঁতিহাসিক 
রচনা আছে । ইহা বাকৃপতি কর্তৃক লিখিত । ইহাতে কবির পৃষ্ঠপোষক 
কনোৌজের রাজ! যশোবর্মনের দিপ্বিজয় ও জনৈক গৌড় রাজার পরাজয় 
বণিত । যশোবন্ন আবার কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। 
বাকৃপতি গৌড়ীয় শৈলীর অনুসারী এবং দীর্ঘ সমাস পদ ব্যবহার করেন। 
তাহার কাল নিণিত হইয়াছে অনুমানিক খুহীয় অহ্টম শতাব্দী এবং ভবভূতির 
পাশাপাশি তাহার নামোল্লেখ করা হয় ॥ 


খ. এতিহাসিক রচনার উৎপত্তি ও বিকাশ 


পদ্পগ্ুপ্ত : নবসাহসাস্কচরিত 


পদ্মগ্ুপ্ত--ইনি পরিমল নামেও খ্যাত--১০৫০ খুঙ্টাব্দে তাহার «'নবসাহ- 
সাঙ্কচরিত” রচনা করেন । এই গ্রন্থে অষ্টাদশ সর্গ আছে এবং রাজকুমারী 
শশীপ্রভাকে জয় করিয়া! লইবার কাহিনী বণিত হইয়াছে । ইহা মালর্রের 
সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক-র ইতিহাসের প্রতিও ইঙ্তিত করে । 


সন্ধ্যাকরনন্দী : রামপ' লন 


সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামপালচনরতে" দ্বার্থবোধক ভাষায় রামকাহিনী তথা 
বঙ্গদেশের রাজ! র।মপালকাহিনীও বণিত হইয়াছে । রামপাল ভীম নামক 
এক কৈবর্ত গ্োোঠীপ্রধানের নিকট হইতে তাহার কৌলিক বাসভৃমি উদ্ধার 
করেন এবং মিথিল' জয় করেন | সন্ধ্যাকরনন্দী খুঃ ১০৫৭--৯০৮৭ পর্যস্ত 
খ্যাতির আসনে অধিষ্টিত ছিলেন | 


বিহ্লণ : বিক্রমান্কীদে চাবি 


বিহলণের পৃর্ধপে'ষক |-:লন কল্যাণের চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য। 
তিনি খুঃ ১০৭৬ হইতে ১৯২৭ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন। বিহলণ 
অষ্টাদশ সর্গে “বিক্রমান্কদ্বেচরিত” রচনা করিয়া" তাহার পৃষ্ঠপোষককে গরিমা- 
মণ্ডিত করিয়াছেন । বিহলণ এতিহাঁসিক অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় কবিই 
ছিলেন এবং তাহার প্রচনায় অসংখা কাল্পনিক ও অবাস্তব বর্ণনার প্রাচু্ধ 
আছে । 


কহলণ : রাজতবঙ্গি শী 


ভারতীয় এঁতিহাসিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ .হইলেন কহলণ । তিনি ১১০০ 
' খুষীবে তাহার 'রাজতরক্ষিনী' রচনা করেন । কহলণ তাহার গ্রন্থের জঙ 
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₹নীলমত-পুরাণ' সহ প্রাচীনতর উংস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । 
রাজ। হর্ষের মৃত্যুর পর দেশ যখন ব্ধীঙ্ষন্ধ রক্তাক্ত দিনগুলির ভিতর 
দিয়া যাইতেছিল তংকালীন কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে 'রাজতরঙ্ষিণী”ই 
একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । * এতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও, কহলণ ছিলেন 
কবিসৃলভ ছুর্লভ গুণের অধিকারী এবং তীহার গ্রন্থাটি কবিকল্পনা ও 
এভিহাসিক তথ্যের এক চমংকাঁর সংমিশ্রণ । ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের 
মতে, ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র গ্রন্থ যাহা কিছুটা পরিমাণে ইতিহাসের 
কাছাকাছি গিয়াছে « 


হেমচন্জর : কুমারপালচরিত 
থুঃ ১০৮৮--১১৭২-এ খাতিমান হেমচন্দ্র তাহার 'কুমারপালচরিত বা 
দ্যাশ্রয়কাব্য' রচনা করেন চালুকারাজ কুমারপালের সম্মানার্থে । 


পৃরথীরাজবিজ 


'পৃথ্বীরাজবিজয়ের লেখক অজ্ঞততনামা । ইহাতে ১১৯১ খুষ্টাবে 
শিহাব-উদ্‌-দিন ঘোরির বিরুদ্ধে রাজ পূর্থীরাজের জয়লাভ বগিত হইয়াছে । 


সেই সুদূর খুহীয় সপ্তম শতকে "বৃহতকথা? উল্লিখিত হইয়াছে এবং ড. ব্যুহৃলার 
এই গ্রন্থটির কাল নির্ণয় করিয়াছেন খৃষীয় প্রথম কিংব৷ দ্বিতীয় শতাব্দী । 
ড. কীথের মতে ইহা! খুঃ চতুর্থ শতকের পরের রচনা নহে। বৃহংকথা”র গুরুত্ব 
অপরিসীম ৷ অফুরন্ত প্রেরণার উৎসরূপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'বৃহংকথা"র 
স্থান রামায়ণ ও মহাভারতের পরই । * 


বির! : পঞ্চতন্ত্র 


বিসুঃশমার রচনা বলিয়া কথিত 'পঞ্চতন্ত্র পশুপক্ষীর উপকথা-সাহিতেব 
এক গুরুতৃপূর্ণ নিদর্শন । বলা হয্ব যে এই গ্রন্থটির একটি প্রাচীন ভিত্তি আছে ; 
তাহার নাম “তন্ত্রাখ্যায়িকা” । বইটি এখন পাওয়া যায় না| গ্রন্থটি পাচ খণ্ডে 
পরিচ্ছন্ন সহজবোধ্য ভঙ্গীতে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে লিখিত । উহাতে 
চাণকোর পরোক্ষ উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় এবং কোৌটিল্যের 'অর্থশান্ত্ 
অনুসরণ কর! তইয়াছে বলিয়াও বোধ হয় । *হাঁটেল বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থটির 
গুরুত্ব ইহা হইতে বিচার করা যায় যে ইহা খুঙীয় ষষ্ঠ শতার্বীতে অনুদিত 
হইয়াছিল পহ্‌লবি ও সিরিয়াক ভাষায়, অফ্টম শতাবীতে আরবি ভাষায়, 
একাদশ শতাব্ীতে হিক্র ভাষায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ভাষায় এবং 
ষোড়শ শতাব্দীতে ,ইংরাজী ভাষায় ; 


নাব।য়ণ : ভিতোপদেশ 


“হিতোপদেশ' জনৈক নারায়ণ পরা'ককর্তক লিখিত পশুপক্ষী সংক্রান্ত 
উপকথা সাহিত্যের আরেকটি গ্রন্থ । লেখক বিষুশর্ার রচনাশৈলী 
অনুকরণ করিয়াছেন এবং বিন্যাসের পদ্ধতি উভয় গ্রন্থেই এক প্রকার । 
লেখক ছিলেন রাজা ধবলচন্দ্রের সভার অন্তর্ভুক্ত । রাজ ধবলচন্দ্র সম্পর্কে 
আমর! বিশেষ কিছুই জানি না। এই রচনাটির একটি পাঙুলিপি খৃহীয় 
চতুর্দশ শতকের । ড. কীথের মতে ই:.র কাল খুইীয় একাদশ শতাবকীর 
পরবর্তী হইতে পারে না । কারণ রুদ্রভট্রের একটি ক্লোক এই গ্রন্থে উদ্ধত 
হইয়াছে । অধিকন্ত জনৈক জৈন পণ্তিত ১১৯৯ খৃষ্টান্যে এক নৃতন ভান্তয 
রচন৷ করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন । 


২১০০ 


শ্রীবর : কথাকৌত্বক 
পণুপক্ষী সংক্তান্ত উপকথা শ্রেণীর আরেকটি গ্রন্থ হইল শ্রীবর-রচিত 
'কথাকৌতুক+ ৷ ইহা ধৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা । 


বেতালপঞ্চবিংশতি, সিংহাসনম্বাত্রিংশিকা ও শুঁকসপ্তাতি 


রূপকথা সাহিত্যের ভিতরে অজ্ঞাত তারিখের নিয়লিখিত তিনটি গ্রস্থকে 
আমরা ধরিতে পারি । “বেতালপঞ্চবিংশতি' শিবদাসের রচনা বল হয় 
এযং “সিংহাসনদ্বাত্রংশিকা, সম্ভবত বৌদ্ধ উৎস-জাত, উভগ্ব গ্রস্থই বিক্রম 
নামক এক কাল্পনিক রাজার চরিত্রের ভিত্তিতে লিখিত । ( “গকসপ্ততি'র 
উতদ্তব ও কাল অজ্ঞাত । ইহা সত্তরটি কাহিনীর এক সংকলন । স্বামীর 
প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইতে উদ্যতা এক নারীকে তাহার পোষা শুকপাখী 
কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়াছে 1) 


১৪৮ 


ঘ. শৌণ গ্রস্ত কাহিনী 


উপমিতিভবপ্রপঞ্চ-কথা ; জনৈক জৈন সাধু সিদ্ধ বা! সিদ্ধব্বি রচিত € খুঃ ৯০৬ ) 
_গদ্যে লিখিত, মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ /ক্পোক আছে-_নীতিশিক্ষামৃলক 
কাহিনী । 

কথার্ণব : শিবদাস রচিত-_ প্রধানত মূর্থ ও তস্কর সম্পর্কে পয়ত্রিশটি কাহিনী 
_ কাল অজ্ঞাত, মনে হয় পরবর্তীকালের রচনা । * 

প্ুরুষপরীক্ষা : খৃঃ ১৪শ শতকের শেষভাগের বিদ্যাপতি কর্তৃক লিখিত-_ ৪৪টি 
কাহিনী বিশিষ্ট । 

ভোজপ্রবন্ধ : খুঃ ১৬শ শতকের বল্লালসেন রচিত--রাজা ভোজের 
রাজসভার কাহিনী সংবলিত । 

চম্পকশ্রেষঠীকথানক ও পালগোঁপালকথানক : খুঃ ৯৫শ শতকের জিনকীতি 
রচিত । 

কথাকোষ : অজ্ঞাত সময়ের কাহিনী সংগ্রহ-_ নিকৃষ্ট সংস্কতে লিখিত । 

সম্যক্ত,কৌম্ব্দী : অজ্ঞাত লেখকের সম্ভবত পরবতাঁকালের রচনা-_ প্রচারধম 
চরিত্রের রচনা । 

কথারত্তাকর : খুঃ ১৭শ শত: রর হেমবিজয়-গণি রচিত-_-২৫৮টি পৃথক সংক্ষিপ্ত 
কাতিনী, উপকথা ও গল্প সংবলিত । 
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১৪৬৯ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
চগ্গ সাহিত্য 
ক. ভূমিকা 
চম্পৃ: প্রকৃতি ও ক'ল 


সংস্কৃত ভাষায় মিশ্র গদ্য ও পদ্য রচনাকে চম্পু১ নামে অভিহিত করা হয়। 
গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে দেখা গেলেও, চম্পৃর 
উদ্ভব অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহার অব্যবহিত পূর্বসুরী-__উপকথা ও 
কল্পকথার মধ্যে । সৃবন্ধ ও বাণের রচনায় এবং কতকগুলি লেখেও আমরা 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু পদ্য পাই; ইহার অনেক পরে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ 
সাহিত্যের এক পৃথক শাখার অনন্য বৈশিষ্ট্ে পরিণত হয়। গদ্যই 
কথা ও আধখ্যায়িকা সাহিত্যের একমাত্র বাহন; উক্ত সাহিত্যে পাঠক 
ব্যতিক্রমহীন ভাবেই কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ পদেরও সাক্ষাং লাভ করেন এবং 
এই ধরনের গদ্য সাহিত্য হইতে চম্পূর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ইহা অনুমান 
কর! প্রয়োজন হইয়া পড়ে যে চম্পৃতে গদ্য ও পদ্যের মিলন অসামঞ্জস্যপূ্ণ 
হইলে চলিবে ন।। সতর্কতার সহিত ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে 
চল্প্রতে গদ্য ও পদ্যের প্রয়োগ কোনও নিপিষ্ট নীতি অনুসরণ না করিয়াও 
করা চলে ৷ চম্পৃ-রচয্িতাগণ রীতিমত অবহেলাভরে একই উদ্দেশ্যে গদ্য ও 
পদ্য ব্যবহার করেন । ছন্দোবদ্ধ পদের ব্যবহার শুধু কাব্যময় বর্ণনা বা 
গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ বা ভাবাবেগপুর্ণ উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে । চম্পৃতে 
গদ্য৪ পদ্যেরই মতে! সমান মৃল্যসম্পন্ন বাহন | প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, 'চম্পূর 
ইতিহাস কোনরূপ সাহিত্যিক কৌতৃহলোদ্দীপক নহে । সেই হেতু প্রাপ্ত চম্পৃ 
সাহিত্যের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইতে আমরা বিরত রহিলাম | এ-কথা 


এর সস... আপ পাস 


, কাব্যাদর্শ ১, ৩১। রি 


৯৫০ 


উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে চন্পূ-্ধরনের রচন! দক্ষিণ ভারতে উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল এবং বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধারা ও জৈন লেখকগণ ধমশয় 
প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের সাহিত্যের সদ্বযবহার করিয়াছিলেন । 
কৌতৃহলের বিষয়, খু্টীয় দশম শতাব্দী অপেক্ষা : পুরাতন কোনও চম্পৃ 
বর্তমানে নাই, যদিও অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ আর্ধশুরের “জাতকমালা"ঘ় 
চম্প-জাতীয় কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন । 


১৪১৯ 


খ. কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ রচনা 


নলচম্পু ও মদালসাচম্পু : খুঃ দশম শতকের ত্রিবিক্রমভট্র প্রণীত । 

যশক্তিলক £ ৯৫৯ খুষ্টাব্ে জনৈক দিগন্বর জৈন সোমদেব রচিত-_রাজা 
মারিদতের ধর্মাস্তকরণের বর্ণন! | 

তিলকমঞ্জরী : জনৈক জৈন ধনপাল কর্তৃক ৯৭০ খুষ্টাবন্দে লিখিত । 

জীঘনধরচম্পু : একাদশ 'লম্ভকে (অংশে ) হরিচন্দ্র কর্তৃক লিখিত--৯০০ 
খৃষ্টানদের পূর্বেকার নহে । 

রামায়ণচম্পূ : ভোজরাজ ও লক্ষণভট্রের রচন৷ বলা হয়। 

ভারতচম্পু : দ্বাদশ অধ্যায়ে অনন্ত কর্তৃক রচিত-_কাল অজ্ঞাত 

উদসবসুন্দরীকথ : ১০৪০ খুষ্টাব্ের সোড্‌ল রচিত-_বাণের প্রভাব আছে । 

গোপালচম্পু : খুঃ ষোডশ শতকের জীবগোস্বামীপ্প্রণীত । 

পাঁরিজাতহরণচম্পূ : ষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শেষকৃ্ণ কর্তৃক লিখিত । 

আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পৃ : কবিকর্ণপুর রচিত-_কৃষ্ণের বাল্যজীবন বণিত ৷ 

্বাহাস্বধাকরচম্পৃ : খুঃ সপ্তদশ শতকের নারায়ণ কর্তৃক লিখিত । 

শঙ্করচেতোবিলাসচম্পু : শঙ্কর রচিত--যথেষ্ট পরবতী কালের বচন] । 
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ব্যাত্বণ 
ক ভূমিকা 
সংস্কৃত ব্যাকবণেন কহ 


সংস্কত সাহিতোব' সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ শাখাগুলির মধ্যে ব্যাকরণ একটি । 
সপ্রাচীন কাল হইতে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ব্যাকরণের স্থান ছিল অদ্ভিভীয় । 
শতান্দীব পর শতাব্দী ধরিষা গভীব অনুবাগ এবং সুদক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে 
ইহাব চর্চা চলিযাছে । “বান্জুরুরণমহাভাষ্েব গ্রন্থকার পতঞ্জলি বিস্তৃততাবে 
বাণাকরণ পাঠেব “ভিন্ন প্রয়োজনেব কথা আলোচন' করিয়াছেন ৷ প্রকৃত 
তথ্য হইল, প্রাচীন ভারভীয়গণেব নিকট সাহিত্যের একটি শাখা হিসাবে 
ব্যাকরণেব এক স্বতন্ব আবেদন ছিল । আবও উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র 
এই ভারতবর্ষেই ব্যাকরণ চর্চা শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ দর্শনের অস্তিত্ব 


আবিষ্কার কবিযাছে 1১ 


পাণিশি ও উহ ণ পুণসূব"গণ 


সমগ্র বৈয়াকবণ সম্প্রদায়ের মধো পাণিনি সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । 
পাঁণিনি অন্ততপক্ষে চৌত্রিশ জন পূর্বসূবী বৈয্বাকরণের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । ঠাহাদের মধ্যে কাশ্প, আপিশলি, গার্গয, গালব, শাকটায়ন, 
সেনক এবং স্ফোটায়নের নাম উদ্ধত কর' যাইতে পাবে । 1 3 
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১. বৈযাকবণগণেব প্রা বাবটি সম্প্রদাষেব আবস্তত্ব সংস্কত বাকবণেব বিপুল সমাদবেব 
কথাই সমর্থন কবে। প্রত্যেকটি সম্প্রদ্দাষেব প্রবক্তাগণই খ্যাতিমান গ্রন্থকার এবং 
তাহাদের অনুগা মীন্নন্দও প্রতিষ্ঠাবান। “তৈত্তিবিষসংহিতা'ষ ইন্ত্রকে প্রথম বৈষ'কবণরূপে 
উল্লেখ কব' হুইযাছে ! “কথাসবিৎমাগবে' উল্লেখ আছে যে “মনটাধ্যায়ী' বচয়িতাুিকিবি 


এ 


খ. পাণিনি সম্প্রদায় 


পাঁণিনি : অষ্টাধাষী 


পাণািনর কাল লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে । 
অধ্যাপক গোল্ডস্ট্যকার তাহাকে খুঃ পুঃ অষ্টম শতকের লোক বলিয়া মনে 
করেন । অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাক্স ম্লর এবং ভেবারের মতে তিনি খুঃ পৃঃ 
চতুর্থ শতকের লোক । তাহার ব্যাকরণগ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী, আটটি অধ্যায়ে 
নিবদ্ধ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আবার চারিটি করিয়া “পাদ” আছে । সূত্রবিন্াস 
পরিপুর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্িক । শবের হ্ল্প ব্যবহারই ইহার অসাধারণ 
বৈশিষ্ট্য । 


কাতা যন : বান্তিক 


কাত্যায়ন বাণ্তিককার বলিয়াই পরিচিত । তিনি পাণিনির পরবর্তীম্বগে 
আবির্ভূত হন । সাধারণত তাহাকে খুঃ পুঃ তৃতীয় শতকের লোক বলিয়া 
ধরা হইয়া থাকে । বাণ্তিকগুলি নিঃসন্দেহে 'পরিপুরক সূত্র' । পাণিনির 
সুত্র রচনার পর কতকগুলি নৃতন শব্দ ভাষায় অনুপ্রবেশ করে । এই নৃতন 
শব্দগুলির যাথাথ্য প্রমাণ করিবার জন্যই কাত্যায়ন বাত্তিকগুলি রচন৷ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু কাত্যায়ন কেবল পাণিনির সূত্রের সম্পূরপণই করেন 
নাই, অপ্রয়োজনীয় বোধে কতকগুলি সূত্র বাতিলও করিয়াছেন । ক্ষেত্রবিশেষে 
আবার প্রচলিত ভাষার প্রয়োজনানুসারে “অষ্টাধ্যায়ী? গ্রন্থের সংস্কারসাধনও 
করিয়াছেন । 


সী 


ঈন্্র সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন । এই জগ্াই ড. বার্ণেল মনে কবেন থে 
ভাবতবর্ষে এন সম্প্রদায়ই প্র।চীনতম। লক্ষণীয় বিষম যে পাশিনি বা পতগ্রলি কেহই 
ইন্্রকে বৈয়াকরণ কিসাবে উল্লেখ করেন নাই। সেই হেতু কেহ কেহ বলেনযে স্তর 
সম্প্রদায়ের বচনা পাণিনির পরব্তীযুগের হইলেও উহ্থার বিষয়বন্ত প্রাক্‌-পাশিনীয় 
যুগের | 
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পতঞ্জলি : মহাভাস্য : খু পৃ১ ১৫০ অব 


ব্যাকরণের 'ত্রিম্ণি'র মধ্যে পতঞ্জলিকেই সর্বশেষ বলিয়া ধরা হয় । শৃঙ্গ 
বংশের রাজা পুষ্যমিত্র ব! প্ুষ্পামিত্রের রাজত্বকালে তিনি আবির্ভূত হন। 
তাহার কাল সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কয়েকটি সুনিশ্চিত পথনির্দে- 
শকের একটি । পতঙঞ্জলি বিরল খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । পরবতঁ- 
কালের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণও পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত 
তাহার মতবাদসমূহ উদ্ধাত করিয়াছেন । পতঞ্জলি কিছু প্রয়োগগত কৌশল- 
বিধি ব্যবহার করিয়াছেন । তাহীর দ্বারা পানির মুল সূত্রগুলির পরাধ [তিনি 
কার্করভাবে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য কাত্যায়নের ন্যায় 
তাহাকে কোন সংযোজন করিতে হয় নাই। অবশ্য একথা বলিতেই হইবে 
যে তিনিও পাণিনির অনেক সৃত্রই বাতিল করিয়াছেন । পতঞ্জলির 
“মহাভাষ্টেগর গদ্যরীতি অননুকরণীয় এবং মাধুর্য, গাসভীর্য ও প্রসাদণ্ডণে 
বিভৃষিত। 


ভর্তৃ্থবি : বাকাপদ্ীয ও অন্যান্য বচন! 


উপরোক্ত 'ত্রিমণি'র পরই ভর্তৃহরির নাম স্মরণযোগ্য । তাহাকে অনেক 
সময়েই ভ্রান্তরূপে “বৈয়াকরণ-কবি, ভষ্টির সহিত সনাক্ত করা হয় । ই-সিঙ 
খৃহ্টীয় ৬৫১ অন্দে পরলোকগত জনৈক মহান বৈয়াকরণের উল্লেখ করিতে যাইয়া 
খুব সম্ভবত ভর্তৃহরির কথাই বলিয়াছেন । ভর্তৃহরি “বাক্যপদীয়়” (দুই অধ্যায়ে 
নিবদ্ধ), 'প্রকীর্ণণ, এবং পতঞ্জন্সর “মহাভাম্য*র উপর একটি টীকার 
্রস্থকাররূপে পরিচিত । শেষোক্ত ভাঙ্াটর অংশবিশেষ বালিন গ্রন্থাগারে 
সংরক্ষিত । "বাক্যপদীয়” গ্রস্থের অন্তর্গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদির ভিতিতে 
বলা যাইতে পারে যে বৈয়াকরণ ভর্ভৃহরি খ্বহ্ীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই 
আবির্ভূত হন । 'বাকাপদীয়ে"র প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ দর্শনের কথ! 
আলোচিত । দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং শীর্ণকণ গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত বাকরণের 
বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন । 
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বামন এবং জয়াদিত্য £ কাশিকা 


বামন এবং জয়্াদিত্য এই ছ্বইজন বৌদ্ধ গ্রন্থকার “কাশিকা" রচনা 
করিয়াছিলেন । “কাশিকা' পাণিনির সূত্রের উপর একটি ভাস্ত । ই-ংসিঙ 
বলিয়াছেন যে জয়াদিত্য প্রায় ৬৬০ খুষ্টাব্ষে পরলোকগমন করেন।। বামন 
এবং জয়াদিতোর উদ্দেশ্য ছিল চক্দ্রগোমিনের সমগ্র সংস্কার বিধানগুলি পাঁণিনি 
ধারার মধ্যে অন্ততক্ত করা । 'কাশিকা গ্রন্থটি সাধারণভাবে 'বৃত্তি' বলিয়া 
পরিচিত । 


জিনেন্রবৃদ্ধি: স্যাস 

জিনেন্দ্রবৃদ্ধি ছিলেন একজন বাঙালী বৌদ্ধ । বামন এবং জয়াদিতে।র 
“কাশিকা'র উপর তিনি “ন্যাস বা 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিক" নামে খ্যাত একটি 
অপূর্ব এবং স্ৃবিস্তৃত ভাঙ্ঠ রচনা করিয়াছিলেন । আলংকারিক ভামহ 


জিনেন্দ্ররুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন । এই হিসাহ্ুতিনি খুষ্টীয় অহটম শতকের 
পরবর্তীকালের লোক হইতে পারেন না । 


কেয়ট : প্রদ প 


পাণিনির সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থকার হইলেন 
কৈয়ট । পতগ্রলির “মহাভাষ্তে'র উপর তাহার টাকা 'প্রদীপ' একটি অমুল, 
গ্রন্থ । মনে করা হয় ষে খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কৈয়ট ঠাহার গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন | 


হরদত্ত : পদমগ্ররী 


'পদমঞ্জরী'র গ্রন্থকার হরদত্ত তাহার স্বাধীন মতবাদের জন্য বিখ্যাত । 
তাহার মতবাদসমূহ অনেক সময়েই পতঞ্জলির উক্তির বিরোধী ! “পদমঞ্জরী, 
কাশিকা'র উপর একটি ভাম্। মন্লিনাথ হরদত্তের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, আবার 
হরদত্ত নিজেই মাঘের উদ্ধাতি দিয়াছেন । ধরা হয় যে হরদত্ত খুহটীয় দ্বাদশ 
শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়়াছিলেন । 


১৬৬ 


ব'মচন্্র : প্রক্রিয়াকৌ মদ 

পরবর্তীকালের বৈয়াকরণগণ পাপিনির “অঙ্টাধ্যায়ীকে ঢালিয়া 
সাজাইয়াছিলেন এবং আলোচ্য সুচী অনুযায়ী সূত্রগুলির পুনবিল্যাস 
করিয়াছিলেন । খু্টীয় পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত রামনন্দ্র “প্রক্রিয়াকৌম্্দী, 
বচনা করেন ৷ উহাকেই ভট্টোজির “সিদ্ধান্তকৌম্বদদীর আদর্শ হিসাবে মনে 
করা হয়। খু্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিট্ঠলাচার্য 'প্রক্রিয়াকৌ ম্্দী*র 


সবাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ টীকা “প্রসাদ' রচনা করেন । 


হটেজি : সিদ্ধাস্াকৌমুদ 

ভট্টোজির “সিদ্ধান্ত কৌমু্দী' বিষয়সূচী অনুযায়ী পাণিনির সূত্রের একটি 
পুনধিন্যাস মাত্র । ভট্টোজি খুস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
তিন নিজেই “সিদ্ধান্ত »র একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন । ইহা 
“প্ীঢমনোরমা, বলিয়া | তাহার রচিত “শব্দকৌস্তভ* পাণিনির 
'অক্টীধ্যায়ী'ওর উপর একটি প্রামাণিক ভান্ত । সংস্কৃত ব্যাকরণের একজন 
বিশেষজ্ঞ তিসাবে ভট্রটোজির খাতি ঈর্ধার বস্ত। খুঁ্টীয় অফ্টাদশ শতকের 
জ্ঞ'নেন্দ্রসরন্বতী রচিত 'তত্ববোধিনী' 'সিদ্ধান্তকৌমুদী”র উপর সবাপেক্ষা 
প্রণসদ্ধ টীকা । বানুদেবের 'বালমনো'রমা” সিদ্ধান্তকৌ ম্দী”র একটি সরল 
ভাস্ত। 






নাগশ £ ঠাহ'ব বচন' 

নাগেশভট্ট অঙ্টাদশ শতাববীব এন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি । কেবল 
বাাকরণই নভে, যোগ, অলংকার এবং অন্তান্য বিষয় লইয়াও তিনি গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন । কৈয়টের 'প্রদীপে'র উপর রচিত টীকা 'উদ্যোত* 
. রৃহচ্ছকেন্দূশেখর, এবং 'লদ্বুশবেন্দুশেখর? (দুইটিই ভট্টোজির “সিদ্ধাত্তকৌ ম্ব্দী'র 
টাকা) এবং পাণিনির ব্যাকরণ সম্পর্কে পরিভাষার একটি সংগ্রহ 
'পরিভাষেন্দবশেখর' হল বাকরণ প্রসঙ্গে নাগেশভট্টের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


১৫৭ 


“বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমন্ত্রষা? ( বৃহৎ এবং লঘ্ব ) আর একটি অসাধারণ গ্রন্থ । সংস্কৃত 
ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় গ্রন্থটিতে আলোচিত । ১ 


বরদরাজ : তাহার রচিত গ্রস্থ 
সাম্প্রতিক গ্রন্থকার বরদরাজ “সিদ্ধান্তকৌমবদী' সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ 
করিয়। প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন । তাহার গ্রস্থদ্বয় “লঘবসিদ্ধান্তকৌমু্দী* এবং 
“মধ্যসিদ্ধান্তকৌম্ব্দী' ব্যাকরণের প্রাথমিক শিক্ষাথিগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে 
পঠিত । 
১. ঘে এঁতিহা উত্তবাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে এবং যাহা 


নীগেশভটেব আমল হইতে অবিচ্ছিন্নধারাষ প্রবাহিত, সেই ইতিহা অনুযাষী নাগেশ 
“পরমলঘ্ুম্্রধার গ্রন্থকার নহেন। 


১৫৮ 


গা. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈষাকরণ সম্প্রদায় 


চাক্র সম্প্রদায় 


খঙ্টীয় পঞ্চম শতকে চক্দ্রগোমিন আবির্ভীত হন । 'বাক্যপদীয়* গ্রস্থে 
ভর্তৃহরি চান্দ্র সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণগণের উল্লেখ করিয়াছেন । চন্দ্রগোমিনের 
উদ্দেশ্য ছিল সংক্ষেপে পাণিনীয় ধারার পুনবিন্যাস । চান্দ্র ব্যাকরণ বছল 
সমাদর লাভ করিয়াছে এবং ইহার উপর অসংখ্য ভাষ্য৪ রচিত” হইয়াছে ৷ 
টীকাগুলির বেশীর ভাগই তিব্বতী ভাষায় অন্ববাদের মারফত সংরক্ষিত । 


জিনেজ্ সম্প্রদাষ 

জিনেন্দ্র খুহীয় পঞ্চম শর্তকৈর শেষার্ধে আবির্ভূত হন। পাণিনির সৃত্র ও 
বাত্তিককে তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন ৷ তাহার ব্যাকরণ গ্রন্থের দ্বইটি ভাস্য 
পাওয়া যায় । একটি প্রনয়ণ করেন অভয়নন্দী (খুঃ ৭৫০ ) এবং অপরটি 
সোমদেব প্রণীত "শবার্ণবচক্ড্রিকা” । 


শীকটায়ন সম্প্রদাব 
শাকটায়ন নিজের স।মেই একটি সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন । 
্নিশাকে পাণিনি উল্লিখিত প্রাচীন ম্বুগের শাকটায়ন বলিয়া মনে করিবার কোন 
| টায় নবম শতকের প্রথম পাদে তিনি “শবাানৃশাসন* শীর্ষক 
'অমোঘবৃত্তি* এই বৈস্বাকরণের অপর একটি গ্রন্থ । 
বং জিনেক্দ্রের গ্রন্থের ভিতিতেই শাকটায়ন তাহার গ্রন্থ 
শাকটায়নকে (৯) 'পরিভাষাসূত্র,” (২) গণপা*, 
(৪। 'উনাদিসূত্রঁ “*২ ৫৫) লিঙ্গানবশাসন? গ্রন্থসমহের 






১৫৯ 


হেমচক্্র সম্প্রদায় 


বহুগ্রস্থের জৈন লেখক হেমচন্দ্র খুফীয় একাদশ শতাব্দীতে 'শব্দানুশাসন' 
রচনা করেন । গ্রন্থাটতে চার হাজারেরও বেশী সূত্র সন্নিবেশিত । ইহা 
মৌলিক রচনা নহে বরং একটি সংকলন মাত্র । নিজ গ্রন্থের উপরেই হেমচন্দ্র 
'শবানুশাসনবৃহদ্বৃতি' শীর্ষক টীকা প্রনয়ণ করেন। 


কাতন্ত্র সম্প্রদায় 


* কাতনত্রসৃত্রাবলীর রচয়িতা হইলেন সববর্মন। ইহ! কৌমার বা কালাপ 
বলিয়াও পরিচিত । খুষ্ট-কালের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই কাত 
সম্প্রদায়ের উংপতি । “কাতন্্সূত্রে” পরবর্তীকালের সংযোজনের প্রমাণ 
অবশ্য আছে । সর্ববর্নের মতবাদসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই পাণিনির মতবাদ 
হইতে পৃথক । এই ব্যাকরণের উপরেই দ্বর্গসিংহ তাহার প্রসিদ্ধ বৃত্তি, রচনা 
করেন ; রচনাকাল খুহটীয় নবম শতকের পরে নষ্কে । খুহ্টীয় একাদশ শতকে 
বর্ধমান দুর্গাসংহের বৃত্তির উপর ভাম্ প্রনয়ণ করেন । আবার পৃত্বীধর 
বধমানের গ্রন্থের উপর একটি উপভাস্ত রচনা করেন। বাংলাদেশে এবং 
কাশ্মীরে কাতন্ত্র সম্প্রদায় বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে । 


সাবস্বত সম্প্রদায় 

“সারস্বতপ্রক্রিয়ার গ্রন্থকার অনুভূতিশ্বরূপাচার্য খৃফীয় চতুর্দশ শতকের 
মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। এই সম্প্রদায়ের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হইল 
গান্তীর্যগুণ। সারন্বতপ্রক্রিয়ার বনু টীকাকারগণের মধ্যে আছেন পুরঞ্জরাজ, 
অম্বতভারতী, ক্ষেমেন্দ্র এবং অন্যান্যরা । 


মু্ধবোধ সম্প্রদায় 


ুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বোপদ্বে ঠাহার 'শৃপ্ধবোধ? গ্র্থ প্রনয়ণ করেন । 
বোপদেবের রচনাশৈলী সংক্ষিপ্ত এবং সহজ । ঠীাহার পরিভাষা বনু স্থলেই 


পাণিনির পরিভাষা হইতে পৃথক | রাম তর্কবাগীশ এই বাকরণের সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ ভাস্যকার । 


৯৬০ 


উ জোৌমর সম্প্রদায় 


খহীয় ত্রয়োদশ শতকেই ক্রমদীশ্বর “সংক্ষিপ্তসার' রচনা করেন । এই 
্রন্থাটতে আটটি অধ্যায় আছে । ইহার উদাহরণগুলি 'ভট্টিকাব্য হইতে 
গৃহীত। জৃমরনন্দী “সংক্ষিপ্তসার' গ্রন্থটির আমুল সংস্কার সাধন করেন । 
ভুমরনন্দী “রসবতী* টাকার প্রণেতা । এই ব্যাকরণ পশ্চিম বাংলায় বহু 
পঠিত । 


সৌপদ্ম সম্প্রদায় 


'স্বপন্সের রচয়িতা পল্পনাভ। খুষটীয় চতুর্দশ শতকে তিনি আবির্ভ্ুত হন । 
অন্যান্ত অনেক সম্প্রদায়ের ধারার মত এই ধারাটির ভিতিও পাণিনি। 
পদ্মনাভ নিজেও “সৃপদ্মপঞ্জিকা' নামে একটি টাকা রচনা করিয়াছিলেন । 


সং-১১ 


ঘ. বৈস্বাকরণগণের ধর্মীয় স্প্রদায় 


গত কয়েক শতাব্দীতে এমন কয়েকজন বৈয়াকরণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল 
ধীহার! ব্যাকরণকে ধর্মের বাহক করিয়। তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
বোপদেবের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায় । খুষ্টীয় ষোড়শ শতকে 
রূপগ্োস্থামী “হরিনামাম্বত, রচনা করেন । কৃষ্ণ এবং রাধার নাম 
ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত । জীবগোস্বামী একই নামে একটি 
ব্যাকরপপ্রন্থ প্রনম্পণ করেন । অধ্যাপক কোলক্রক “চৈতন্থাম্বত” শীর্ষক তৃতীয় 
বৈষঞণব ব্যাকরণটির উল্লেখ করিয়াছেন । 


১৬২ 


৬. ব্যাকরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 


তুর্ঘটবৃতি : রচনাকার শরণদেব--খুহীয় দ্বাদশ শতকের একজন বাঙালী বৌদ্ধ । 
বিষয়বন্ত--কঠিন শবগুলির ব্যুৎপত্তিনির্ণয় । 

ভাষাবৃত্তি : রচয়িতা প্রুষোভ্তমদেব--কাল খুহীয় দ্বাদশ ; শতাব্দী_ 
অষ্টাধ্যায়ীর উপর একটি টাকা (বৈদিক মাত্রা সম্বন্ধে অধ্যায় ইহাতে নাই)। 

গণরত্রমহোদধি : রচস্বিতা বর্ধমান-_কাল খৃঃ ১৯৪০ । 

পরিভাষাৰৃত্তি : গ্রন্থকার শীরদেব-_ব্যাখ্যাসহ পরিভাষার একটি সংকলন । 

ধাতুপ্রদীপ : রচয়িতা মৈত্রেয়রক্ষিত-_হেমচন্দ্রের পরবর্তীকালের লোক । 
গ্রন্থটিতে ধাতৃগুলির একটি তালিকা এবং তাহাদের প্রয়োগ সন্নিবেশিত । 

ধাতুরৃতি : সায়নের পুত্র মাধব বিরচিত। 'ধাতৃপ্রদীপে'র অনুসরণে লিখিত । 

বৈয়াকরণভূষণ এবং বৈয়াকরণভুষণসার : রচনাকার ভট্টোজির ত্রাতৃষ্ত্ 
কোগুভট্ট-_সংস্কৃত ব্যাকরণের দর্শন এবং অন্যান্য বিষয় লইয়া! রচিত । 

শবরত্ব : গ্রন্থকার হরিদীক্ষিত_তিনি ভট্রোজির পৌত্র এবং নাগেশের 
আচার্য । গ্রন্থটি 'প্রোচমনোরমা”র উপর একটি টীকা । 

প্রোচমনোরমাকুচমদ্দিনী : রচদ্ষিতা বিখ্যাত আলংকারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 
_-প্রোটমনোরমা"র একটি সমালোচনা । 


গ্রন্থ 
3৩1৬61681) 9. 100.::1988667%1ও ৫) 1607,81%756 017017070 
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চতুর্ঘশি পরিচ্ছেদ 
অলংকার 9 নাট্যশাস্্ 
ক. ভূমিকা 


ভরতের নার্যশান্ত 


খবশ্থেদ, শতপতব্রান্মণ, উপনিষদসমূহ এবং পতঞ্জলির মহাভাগ্ঠে প্রাচীনু্গের 
কাব্যিক প্রয়াসের সন্ধান মেলে । বৈদিক মন্ত্রসূহের অনেকগুলিতেই 
কাব্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় । এ-কথা ঠিক যে সংস্কৃত মাহিত্যের 
কবিগণের শ্তায় বৈদিক কবিগণ দীপক, উংপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালংকার 
ব্যবহার করেন নাই । কিন্তু বিভিন্ন শৈলীর সাহিত্য-রচনার অবলম্বনত্বরূপ 
আলংকারিক উপাদান সম্পর্কে তাহাদের কিছু জ্ঞান ছিল। ইহা অনুধাবন করা 
যায় কতগুলি অক্ষর বা শবের পৃনরারৃতি হইতে, যাহা প্রায় অনুপ্রাস বা যকের 
সমীপবর্তী। দ্বইটি মহাকাব্যেই এমন মব অত্যুত্তম কাব্যময় অভিবাক্তি লক্ষ্য 
কর! বায়, যেগুলি নিঃসন্দেহে অতিপরিচিত শব এবং অর্থালংকরের উদাহরণ । 


সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাস 


“নিরুক্তে' অলংকার কথাটির পারিভাষিক অর্থ নাই । কিন্তু যাস্ক কথ্াটিকে 
“যাহ। অলংকৃত করে' এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । 'নিঘন্ট্‌” ৩. ১৩-তে 
বিভিন্ন প্রকার উপমাবোধক দ্বাদশটি অব্যয়ের একটি তালিকা! আছে। এরূপ 
ছয়টি প্রকারভেদ 'ইব+, “খা”, “ন', ণঁচৎ, “নু+, এবং 'আ” অবায়ের দ্বারা 
নির্ধারিত । অন্যান্ত।উপমালংকারের মধ্যে যাস্ক “ভূতোপমা?, “সিদ্ধোপমা?, 
“রূপোপমা, এবং 'লৃপ্তোপমার উল্লেখ করিয়াছেন । পাপিনির ব্যাকরণ 
রচনার বন্ুপূর্বেই যে উপমা, “উপমান, প্রভৃতি পারিভাষিক শব একটি 
নিগিউ অর্থে ব্যবহৃত হইত পাপিনির সৃত্রেই তাহার স্প্ট উদাহরণ আছে । 


৯৬৪ 


যাজ্ঞবন্ধ্য এবং আপন্তস্বের রচনায় কিংবা পবস্ছপ্ুরাণে' এবং “অর্থশান্তরে 
অলংকারশাস্ত্রের কোন উল্লেখ নাই এবং পতঞ্জলির পুর্বে ভারতবর্ষে অলংকার- 
বিষয়ক কোন শাস্ত্রের প্রকৃত বিকাশ ঘটিয়াছিল কি না তাহা গভীর সন্দেহের 
বিষয় । আমরা পূর্বেই যেরূপ বলিয়াছি, ইহার উত্তব ভরতের কাল হইতে 
নিশ্চিতরূপে অনুসরণ করা যায়। ভরত তাহার “নাট্যশান্ত্রে, একটি প্রকৃষ্ট 
কাব্যের চারিটি অলংকার, দশটি গুণ এবং ছত্রিশটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন । 

সংস্কৃতে অলংকার এবং নাট্যশান্ত্র বিষয়ক সাহিত্য বিশেষরূপে সমৃদ্ধ । 
অলংকার এবং নাট্যশান্ত্র উভয় বিষয়ের উপরেই বন্ বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । কখনো বা একই গ্রন্থকার এই দ্বইটি 
পরস্পরাবদ্ধ শাস্ত্র লইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অলংকার এবং নাট্যশান্ত্র বিষয়ে 
ভরতের নাট্যশান্ত্র প্রাচীনতম গ্রন্থ । এই এঁতিহাসিক গ্রন্থের রচনাকাল 
পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে খুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খৃহীয় তৃতীয় শতাবীর 
মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন । ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অন্ততপক্ষে একশত বংসরের 
পূর্ববর্তী একটি সুসংবদ্ধ এঁতিহাধারার অন্রান্ত প্রমাণ আছে । অলংকারশাস্ত্রের 
পরবতশকালের সকল গ্রন্থকারই ভরত সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধাশীল এবং তাহার 
গ্রন্থ তাহাদের নিকট অনুপ্রেরণার আধার স্বরূপ । 


আসংক বিঞ্গণেব চ।বটি সম্প্রদ'ষ 


কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আলংকারিকগণের মধ্যে চারিটি প্রধান 
সম্প্রদায়ের অভ্ভ্যুদয় ঘটে । কাব্যের অপরিহা গুণ লইয়া তাহারা বিভিন্ন 
ত পোষণ করেন। এইরূপে ম্বগে শগে অলংকার, রীতি, রস এবং ধ্বনি 
কাব্যের মূল উপাদানরূপে বিবেচিত হইয়াছে । অলংকার সাহিত্যের সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ধ্বনিবাদী সম্প্রদায়ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে । 
ধধ্রম্যালোকে'র গ্রন্থকার আনন্দবর্ধনই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত 
এবং ভাহ্কার অভিনবগুপ্তই তাহার কালজয়ী রচনাবলীতে ধ্বনিবাদের 
গুরুত্বকে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
১, আধুনিক পঙ্ডিতগণের মতে “অগ্নিপুরাণ' ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের উপর একটি অপেক্ষা- 
কহ পরবতী বচন! । ইহাতে এগাবটি অধায় এবং গ্রস্থকারের নিকট পরিচিত আলং- 
কাবিকগণের বিভিন্ন সম্দ*্য বিষয়ে একটি ব্যাপক এবং প্রামাণিক তথ্য পাওয়! যায়। 


১৬৫ 


(১) অলংকারবাদী সম্প্রদদায়-ভামহু : কাব্যালংকার 


প্রাচীনতম আলংকারিকগণের মধ্যে ভামহ হইলেন একজন যিনি ভরতের 
অলংকার বিচারের অনুনরণে কাব্যস্থষমা সম্পর্কে একট স্বসংবদ্ধ আলোচনা 
করিয়াছেন । যতদূর মনে হয় ভামহ খুহীয় সপ্তম শতাবীতে আবির্ভৃত 
হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র গ্রন্থ “কাব্যালংকারে' ছয়টি অধ্যায় সন্নিবেশিত । 
কাব্যের সংজ্ঞানির্দেশে ভামহ “শব এবং “অথ্কে সমান গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছেন, যদিও পূর্বোজটির প্রতিই তিনি অধিকতর মনোযোগী । 


উত্তট : অলংকারসংগ্রহ 


খুহীয় অইউম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভট 'অঙ্গংকারসংগ্রহ? রচনা করেন । 
গ্রন্থটি একচল্লিথট অঙ্পংকারের সংজ্ঞানির্দেশক ক্লোকরাজির একটি সংগ্রহ মাত্র । 


ইহার ছয়টি অধ্যায়। অলংকার বিচারের ক্ষেত্রে উত্তট ভামহকে অনুসরণ 
করিয়াছেন ।১ 


রুভ্রট : কাব্যালংকার 

খৃ্ীয় নবম শতাব্দীর প্রথম চত্ুষ্টকে রূদ্রট তাহার 'কাব্যালংকার' রচন! 
করেন । ষোড়শ অধ্যায়ে নিবদ্ধ এই গ্রন্থ প্রধানতঃ কাব্যের অলংকার লইয়াই 
রাঁচত । অলংকার বিচারের ক্ষেত্রে রুদ্রট ভামহ এবং উদ্তটের ধারা হইতে 
পৃথক একটি ধারার অনুরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কুদ্রটের তিনজন 
টীকাকারের মধ্যে নমিসাধৃই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । 


(২) রীতিবাদী সম্প্রদায় : দণ্ডীর কাব্যাদর্শ 


“কাব্যাদর্পের? গ্রন্থকার দণ্তীই রীতিবাদী সম্প্রদায়ের অগ্রদ্বত । বামন 
ইহার বিকাশ সাধন করেন । যঁদও দণ্তীকে খুঙ্টীয় সপ্তম শতাব্বীর লোক 
বলিয়া ধরা হয়, তথাপি ভামহ এবং দণ্তীর পৌর্বাপর্য সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রের 


শপ সপ সপ এ | সরস এ শপ পপ স্পা পথ পি শি 


১. উদ্ভট নিজে অলংকার সম্প্রদায়ের লোক হইলেও তাহার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার এবং মুকুল- 
ভটের শিল্প প্রতিহারেন্থ্রাজ কিন্তু রসবাদী সম্প্রদ'য়ের অনুগামী । প্রতিহারেন্থরাজকে 
খব্ীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক বলিয়! ধর হয়| 


১৬৬ 


1 ইতিহাসে একটি বিতঙ্কিত বিষয় । অলংকারবাদী সম্প্রদায়ের দ্বারা দণ্ডী 
বন্থুলভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অলংকার শাস্ত্রে তাহার 
বিশিষ্টতম অবদান হইল গুণবাদ । কাব্যের সংজ্ঞায় দণ্ডী “শব অপেক্ষা 
অর্থের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । “কাব্যাদর্শের 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য টাকাকার হইলেন তরুণবাচস্পতি । 


বাঁমন : কাব্যালংকারসৃত্র 

বামন খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হন । তিনি পাচ 
অধ্যায় ও দ্বাদশ অধিকরণে বিভক্ত “কাব্যালংকারসৃত্র* গ্রন্থ রচনা! করেন । এই 
গ্রন্থে তিনি রীতিই যে কাব্যের আত্মাস্থরপ তাহা সৃস্প্ভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । দশটি গুণ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাহাদের দ্বারাই রীতি 
নিরূপিত হয় । “কামধেনু' 'কাব্যালংকারসৃত্রের' একটি প্রাঞ্জল ভা্য । ইহা 
গোপেন্দ্র তিপ্ন ভূপালের একটি পরবর্তী মুগগের রচনা । 


বসবাদী সম্প্রদ!ষ : লোল্লট 


ভায্যকারগণের রস সম্পর্কে ভরতের সৃত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতেই রসবাদী 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি । প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকার বলিয়া পরিচিত লোল্লটের 
আবির্ভাবকাল খৃহীয় অঙ্টম শতাব্দী । দুর্ভাগ্যবশতঃ লোল্লটের গ্রন্থটি লুপ্ত, 
যদ্দিও তাহার মতবাদের একটি সমীক্ষা অভিনবগুপ্তের “অভিনবভারতী" এবং 
মন্মটের 'কাবাপ্রকাশ, গ্রন্থে পাওয়া যায় । “রসবং অলংকার সম্পর্কে দণ্তীর 
উক্তি হইতে অনুমান করা যায় যে এ আলংকারিক লোল্লট সম্প্রদায়ের দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন ৷ 


শ্ীশন্কক 
আরেকজন ব্যাখ্যাকার হইলেন শ্রীশঙ্কক। তিনি লোল্লটের মতবাদ- 
সমূহের সমালোচনা করিয়াছেন । শ্রীশদ্* কর গ্রন্থটিও লুপ্ত । তিনি লোল্পটের 
£কনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া ধরা হয় । 


১৬৭ 


ভট্টনায়ক : হৃদয়দর্পণ 


ভট্টনায়ক রসবাদী সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ ভাহ্যকার । বল! হয় 
তিনি খুষটায় নবম শতাব্দীর শেষ চতুষ্টক এবং দশম শতাব্দীর প্রারস্তের মধ্যে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থ “হৃদয়দর্পণ' দর্ভাগ্যবশতঃ নিখোজ । 
ভট্টনায়ক লোল্লট এবং শ্রীশঙ্কুকের মতবাদসমৃহ অগ্রাহা করিয়াছেন । 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে ভট্টনায়ক শব্দেরূঅতিরিক্ত দ্বইটি শক্তির কথা 
স্বীকার করিয়াছেন ; যথা, "ভাবকত্ব', যাহার দ্বারা কাব্যার্থ শ্রোতার নিকট 
বোধগম্য হয় এবং “ভোজকত্ব”, যাহার দ্বার! শ্রোতা কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ 
হয় । 


ধ্বনিবাঁদী সম্প্রদায় : আনন্দবর্ধনেব ধ্বন্যালোক, 

ধবনিবাদের মতানুসারে 'ব্যঞ্জনা/ই কাব্যের অপরিহার্য সত্তা । খুষটীয় নবম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে আনন্দবর্ধন তাহার ধধ্ন্যালোক, গ্রন্থে ধ্বনিবাদের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে ধ্বনিবাদ বন্থ প্রাচীন । ইহার ক্ষীণ 
সূচনা বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে । আনন্দবর্ধনের মতে শব্দের কেবল 
শক্তি এবং লক্ষণ এই দুইটি শক্তিই নাই, ব্যঞ্জনাশক্তিও আছে । ব্যঞ্জনাশক্কির 
মাধ্যমেই বস্ত, অলংকার অথবা রস প্রকাশিত হয় । 


অভিনবগুপ্ত : লোচন ও অভিনবভারতী 


আনন্দবর্ধনের মতবাদসমুহ শাস্ত্রজ্ঞ টাকাকার অভিনবগুপ্তের রচনায় একটি 
প্রশস্ত এবং যথাযথ রূপ প্রাপ্ত হয়৷ অভিনবগ্প্ত খৃহটীয় একাদশ শতকের শেষের 
দিকে আবির্ভূত হন। তিনি অলংকার শাস্ত্রের দ্বইটি টাকার প্রণেতা । এই 
হুইটি হইল আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্ঠটালোকে"র “লোচন? এবং ভরতের নাট্যশান্ত্রের 
উপর “অভিনবভারতী” ৷ দুইটি ভাঙ্যকেই মৌলিক রচনা হিসাবে ধর] ধাইতে 
পারে । অভিনবগুপ্ত মনে করেন যে সমস্ত ধ্বনিই রসধ্বনি, কারণ বস্তধৰনি 
কিংব! অলংকারধ্বনি শেষ পর্যন্ত রসধ্বনিতে পরিণত হয় । 
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খ. অলংকার ও নাট্যশান্ত্র বিষয়ক রচনাবলী 


অভিধাবৃত্তিমাতৃকা : গ্রন্থকার মুকুলভট্ট । সাধারণভাবে তাহাকে খৃহীয় নবম 
শতকের শেষ এবং দশম শতাবীর প্রথম দিকের মধ্যে ধরা হয় । ইহা 
একটি ব্যাকরণ-অলংকারবিষয়ক গ্রন্থ । 

কাব্যমীমাংসা : রচক্মিতা রাজশেখর । খুহীয় দশম শতকের লোক । 
গ্রন্থটির আটটি অধ্যায় আছে, কবিগণের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
পুর্ণ প্শ্তক । 

বক্রোক্তিজীবিত : রচনাকার কুম্তল বা কুম্তক। খৃঃীয় দশম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে আবির্ভূত । একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধ্বনিবাদী সম্প্রদায়ের লোক । 
বক্রোক্তিই যে কাব্যের সারবস্ত এই মতবাদের সমর্থক । (বক্রোক্তিবাদী 
সম্প্রদায় পূর্বতন অলংকারবাদী সন্প্রদায়েরই একটি প্রশাখা )। 

দশরূপক : গ্রন্থকার দশম শতকের ধনঞ্জয়। রস এবং তৎসম্পকিত বিষয় 
ব্যতীতও ইহাতে নাট্যশান্ত্রের উপর একটি অধ্যায় আছে। ইহার টীকা 
প্রনয়ণ করিয়াছেন ধনিক তাহার “অবলোকা গ্রন্থে । তিনি ধনঞ্জয়ের 
সমসাময়িক । 

শুঁচিত্যবিচার এবং কবিক্ষ্ঠাভরণ : গ্রন্থকার খুঙ্টীয় একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্র। 
প্রথমটিতে রসানুভূতিতে ওঁচিত্যের অত্যাবশ কত! এবং দ্বিতীয়টিতে কবি 
হইবার উপায় এবং অন্য কবির ভাববস্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত । 

সরস্বতীকষ্ঠাভরণ এবং শৃংগারপ্রকাশ : খুহীয় একাদশ শতব্দীর প্রর্মভাগে 
ভোজের রচনা । প্রথমটি অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে 
তথ্যাদিপূর্ণ একটি জ্ঞানকোষ । এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই সম্পূরক । 
ইহাতে ন'ট্যশাস্ত্র বিষয়ে একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত । 

ব্যক্তিবিবেক : গ্রন্থকার মহিমভষ্ট হঙ্ীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের 

” লোক। তিনি ধ্বনিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের সদস্য ॥ গ্রস্থটিতে 
ধ্বনিকে অনুমানের অন্তর্গত করিবার সম্ভাবন। বিষয়ে আলোচনা আছে । 
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কাব্যপ্রকাশ : গ্রস্থকার থৃ্ীয় 'একাদশ শতাব্দীর মন্মট, গ্রন্থকার অভিনবগপ্ত 
এবং আনন্দবর্ধনের রচনাঁবলীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ৷ রসই যে.কাব্যের 
আত্ম গ্রন্থটিতে তাহাই আলোচিত । অনেক অল্পখ্যাত টীকাকার 
বাদেও রুচক ( 'অলংকারসর্বস্থে”র গ্রন্থকার রুয্কের সহিত সনাক্ত ) 
মাণিক্যচন্দ্র, শ্রীধর, চণ্ডীদাস, বিশ্বনাথ এবং গোবিন্দ ইহার ভাঙ্ঠ রচন। 
করিয়াছেন । 

ভাবপ্রকাশন : রচাক্মিতা শারদাতনয় খৃষটীয় দ্বাদশ শতকের শেষাঁধে আবির্ভূত 
হন। রস সম্পর্কে পরবতীযুগের লেখকগণের মধ্যে একজন । ভোজের 
গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রভাবিত । নাট্যশান্ত্র বিষয়ক আলোচন! গ্রন্থটিতে 
সম্নিবেশিত । 

অলংকারসর্বস্থ : রচনাকার খুহীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রুয্যক । 
উত্তটের চিন্তাধারা অনুযায়ী রচিত এই গ্রন্থে শব্দার্থের স্বষমামগ্ডনকারী 
হিসাবে ধ্বনির গুরুত্ব আলোচিত । জয়রথ, বিদ্যাচক্রবতর্ধ প্রভৃতি ইহার 
টীক! প্রণয়ন করিয়াছেন । 

কাব্যানবশাসন : দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্র বিরচিত গ্রন্থ । তিনি 
অভিনবগুপ্ত, মম্মট, কুন্তল প্রভৃতি গ্রস্থকারগণের রচনাবলী হইতে ভাবধারা 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

বাগ্‌ভটালংকার : গ্রন্থকার বাগভট দ্বাদশ শতকের লোক । একটি শ্লোকনিবদ্ধ 
গ্রন্থ ৷ 

চন্দ্রালোক : গ্রস্থকার জয়দেব খৃষীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পুর্বের লোক নহেন। 
সুন্দর উদাহরপবিশিষ্ট অলংকারবিষয়ক একটি উপযোগী নির্দেশিকা । 

রসমঞ্জরী এবং রসতরঙ্গিণী : রচনাকার ভানুদত্ত খুহীয় দ্বাদশ শতকের 
পূর্বের নহেন ৷ দুইটি গ্রন্থেই রস এবং তৎসম্পকাঁয় বিষয় আলোচিত । 

নাট্যদর্পপ : দ্বাদশ শতকের রামচন্দ্র এবং গুপচক্দ্র বিরচিত ৷ নাট্যশান্ত্র- 
বিষয়ক গ্রন্থ । ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের মতবাদের সহিত ইহার মতবাদের 
বহু পার্থক্য ৷ 

কাব্যান্বশাসন : গ্রন্থকার ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাগৃভট । তিনি হেমচন্দ্রকে 
অনুসরণ করিয়াছেন । 
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কবিতারহ্য্য এবং কাব্যকল্পলত! ; ত্রয়োদশ শতকের দুই স্থেতান্বর জৈন 
অরিসিংহ এবং তাহার শিষ্য অমরচন্দ্র সম্পাদিত | 

কবিকল্পলতা :গ্রস্থকীর দেবেশ্বর খুব সম্ভবত খুীয় ত্রয়োদশ শতকের জৈন 
লেখক । 

নাটকলক্ষণরতুকোষ : খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সাগরনন্দী বিরচিত একটি 
নাট্যশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ । গ্রন্থে “নাট্যশাস্ত্রকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ বরা 
হইয়াছে । 

একাবলী : খৃহীয় চতুর্দশ শতকের বিদ্যাধর কর্তৃক উড়িম্যার রাজা নরসিংহের 
উদ্যোগে রচিত । গ্রন্থকার ধ্বনিবাদী সন্প্রদায়ের । মল্লিনাথ তেরলা”য় 
ইহার টীক। রচন! করিয়াছেন । 

'প্রতাপরুদ্রষশোত্বষণ : চতুর্দশ শতাকীর বিদ্যানীথ বিরচিত । ওয়ারাঙগলের 
রাজ প্রতাপরুদ্রের উদ্যোগে রচিত । অলংকার এবং নাট্যশান্ত্রবিষয়ে 
অসংখ্য তথ্যপুর্ণ একটি বিপুল গ্রন্থ । 

সাহিত্যদর্পণ : রচনাকার চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ্বনাথ । মন্মটের আদর্শানুষায়ী 
রচিত । রসই যেকাব্যে আত্মাস্বরূপ তাহাই গ্রন্থে আলোচিত, যদিও 
ধ্বনির গুরুত্ব পূর্ণরূপে স্বীকৃত । ইহাতে মম্মটের মতবাদের সমালোচনা 
আছে। গ্রন্থটি আবার গোবিন্দ এবং জগন্নাথ কতক সনালোচিত । 

উদ্জ্বলনীলমি : রচনাকার বূপশোস্থামী খৃীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক । 
তাহার মতে প্রেম ভক্তিরই একটি ভিন্ন নাম। জীবগোম্বামী যিনি 
একই শতকে তাহার এরবর্তাকালে আবির্ভূত হন, “লোচনরোচনী" গ্রন্থে 
ইহার টীকা প্রপয়ণ করিয়াছেন । 

অলংকারশেখর : গ্রন্থকার খু্টীয় ষোড়শ শতকের কেশবমিশ্র । অলংকার- 
শান্ত্রবিষয়ক একটি ক্ষুত্ গ্রন্থ । কারিকাগুলি গ্রস্থকারের মতে শৌদ্ধোদনির 
রচনা । 

চিত্রমীমাংসা এবং কৃবলয়ানন্দ : গ্রন্থকার সপ্তদশ শতাব্দীর অপ্পষ্যদীক্ষিত । 
তিনি সমালোচনামূলক অন্তর্ঘঘি :বং গুণাবধারণের মৌলিকতার জন্য 
প্রসিদ্ধ । প্রথম গ্রন্থটি জগন্নাথ কর্তৃক সমালোচিত এবং দ্বিতীয়টি 
জয়দেবের “চক্্রালোকে'র আদর্শে বিরচিত । 


১৭১৯ 


রসগঙ্গাধর : গ্রন্থকার খৃহীয় সপ্তদশ শতকের জগন্নাথ, ভারতীয় অলংকার- 
শাস্ত্রের শেষ প্রতিভা । অত্যুন্নতমানের সমালোচন! ও রচনাশক্তির পরিচয় 
তিনি দিয়াছেন। ইহা বিশেষনূপে কাব্যশাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য 
বিচারমলক গ্রন্থ! 
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১৭২ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
ছন্।ঃ 
ক. ভূমিকা! 


“ছন্দংশাস্ত্র : একটি বেদাজ 


ব্রাক্মণসমূহে আমরা ছন্দঃবিষযয়ক আলোচন। দেখি এবং ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে যে সে যুগে ষডবেদাঙ্গের একটি হিসাবে ছন্দঃশাস্ত্রের চর্চা 
অপরিহার্য বিষয় রূপে গণ্য করা হইত । 


পিঙ্গল : ভাব সূত্র 


ছন্দঃশান্ত্রের পরিচিত গ্রস্থকীরগণের মধ্যে পিঙ্গলই প্রাচীনতম । সৃত্রীকারে 
রচিত তাহার গ্রস্থেই আমরা প্রথম বীজগণিতস্বলভ সংকেতের ব্যবহার পাই । 
গল্কটিতে বৈদিক এবং লৌকিক উভয় প্রকার ছন্দেরই আলোচন৷ আছে । 
পগ্ডিতগণ মনে করেন ষে 'নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত ছন্দঃবিষম়ক অধ্যায় ( অধ্যায় 
১৪, ১৫) এবং অগ্নিপৃ্দ পর ছন্দঃশাস্ত্রবিষয়ক অধ্যায় হইতে পিঙ্গলের গ্রন্থ 
প্রাচীনতর । প্রাকৃতছন্দঃবিষয়ক যে পুস্তক (“প্রাকৃত পৈঙ্গল' ) এই 
রস্থকারের রচনা বলিয়৷ ধরা হয় তাঁ- নিঃসন্দেহে একটি পরবতামুগের রচন! । 


১৭৩ 


খ. ছন্দংশান্জ্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী 


শ্রুতবোধ : কালিদাস এবং কখনো কখনে। বররুচির রচনা বলিয়া ধর! 
হয় । সংস্কৃত ছন্দের একটি নির্দেশিক। । 

স্ববৃত্ততিলক : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন 
সংস্কৃত ছন্দঃ অন্তর্ভুক্ত । 

ছন্দোহনুশীসন : দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্র বিরচিত । ইহা একটি সংকলন 
মাত্র, মুল গ্রন্থ নহে । 

বৃত্তরত্রাকর : কেদারভট্ট বিরচিত । তিনি খুঠীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর পূর্ব 
ছিলেন । গ্রন্থটি বৃহদায়তন-_-ইহাতে একশত ছত্রিশটি ছন্দঃ আলোচিত 
হইয়াছে । 

বৃততরত্বাকর : ষোড়শ শতাব্দীর নারায়ণ বিরচিত । 

ছন্দোমঞ্জরী : গ্রন্থকার গঙ্গাদাস পরবতীযনগের হইলেও ইহা ছন্দঃশাস্ত্রের 
উপর একটি সমাদৃত গ্রন্থ । 
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১৭৪ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
অভিধান 
ক. ভূমিক! 


যাঙ্ক : নিরুক্ত 

অগ্যাপি বর্তমান অভিধান বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে যাস্কের 'নিরুক্ত"ই 
প্রাচীনতম ৷ ইহা বৈদিক শবাবলীর একটি সংকলন । সংস্কৃত সাহিত্যের 
অভিধানসমূহ অনেক বিষয়েই “নিরুক্ত” হইতে পৃথক । মৌল পার্থক্যের 
একটি বিষয় হইল যে সংস্কৃত অভিধানসমূহ বিশেষ্য এবং অব্যয়গুলি উল্লেখ 
করিয়াছে । পক্ষান্তরে নিঘন্ট,সমূহে বিশেষ্য এবং ক্রিয়া উভয়াবধ পদই 
অন্তর্ভূক্ত । প্রায় সমস্ত লৌকিক সংস্কৃত অভিধানই শ্লৌোকে নিবদ্ধ । 


অমরসিংহ : অমরকোন 

'নামলিঙ্গানুশাসন” বা 'অমরকোঁষ' সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্তম 
প্রাচীন অভিধান। গ্রন্তকার অমরসিংহ সম্ভবত 'খৃহীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
আবির্ভূত হন। অবশ্য তাহাকে বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্বের 
অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয় । এই গ্রন্থের অসংখ্য টীকাকারগণের মধ্যে 
ক্ষীরস্থামী, সর্বানন্গ, ভানুজি এবং মহেস্বর সুপরিচিত । 


১৭৫ 


খ. গৌণ অভিধানসমূহ 


ত্রিকাণ্ডশেষ এবং হারাবলী : গ্রন্থকার পুরুষোতম-_ছুইটিই প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য 
শবের সংকলন । 

অনেকার্থসমুচ্চয় : গ্রন্থকার শাস্বত-_অমরসিংহের সমসাময়িক । 

অভিধানরত্রামাল! : খৃহীয় দশম শতকের হলাম়ুধ বিরচিত ৷ 

বৈজয়ন্তী : খৃীয় একাদশ শতাব্দীর যাদব রচিত । 

অভিধানচিন্তামণি এবং অনেকার্থসংগ্রহ : দ্বাদশ শতকেব হেমচন্্র প্রণীত । 
উভয় গ্রস্থই অসংখ্য শব সম্বদ্ধ ৷ 

বিশ্বপ্রকাশ : দ্বাদশ শতাবীর মহেশ্বর বিরচিত । 

অনেকার্থশবকোষ : গ্রন্থকার চতুর্দশ শতকের মেদিনীকার | 

বাচম্পত্য " গ্রন্থকার উনবিংশ শতকের তারান।থ তর্কবাচস্পতি । অসাধারণ 
গুপান্থবিত একটি জ্ঞানকোষ । 

শব্কল্পদ্রম : রাজা রাধাকান্ত দেবেব পৃষ্ঠপোষকতায় উনবিংশ শতাব্দীর 

একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক সংকলিত জ্ঞানকোষ । 
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১৭৬ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
নাগলিক ও ধর্মীয় আইন 
ক. আইন-সংক্রান্ত রচনার উদ্ভব ও বিকাশ 


প্র'চ'ন ধর্মসৃত্রসমূহ 

শ্রোতসুত্র ও গৃহ্সৃত্রসমূহ ছাড়াও প্ররাকালে কতকগুলি ধর্মসুত্র ছিল 
যেগুলিকে নাগরিক ও ধম আইনের প্রাথমিক রচনা বলিয়া গণ্য করা 
যাইতে পারে । এই ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে গৌতম, হারীত, বশিষ্ঠ, বোধায়ন, 
আপন্তস্ব, হিরণ্যকেশী প্রশ্নখের ধর্মসৃত্রের উল্লেখ কর! প্রয়োজন ৷ এই সৃত্রগুলি 
ঠিক কখন রচিত হইয়াছিল তাহা সনিদিষ্রূপে জানা যায় না বটে, তবে 
সাধারণগাবে মনে করা হয় যে উহাদের কাল আনুমাণিক খুষ্টপূর্ব পঞ্চম 
বা চতুর্থ শতাব্দী । আরও দুইটি ধর্মসূত্র--“বৈষ্ণবধর্মসূত্র” ও “বৈধানসধ্মসূত্র"_ 
লিখিত হইয়াছিল পরবতশ্বকালে ; প্রথমটির ক।ল বলা হয় খুঃ তৃতীয় শতাব্দী ৷ 
পৈঈনসি, শঙ্খলিখিত,। উশন, কাশ্যপ, বৃহস্পতি প্রমুখের তথাকথিত 
ধর্মসুত্রগুলির প্র।চীনতা সম্পার্ক গুরুতর সন্দেহ আছে। 


মৃম্থ। ত : উহাৰ বচনাকাব 


এান্সণ্য আইন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অসামান্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল 
“মানবধর্মশান্ত্র অথবা “মনুস্থতি' । সাধারণত মনুই এই গ্রন্থের রচনাকার 
বলিয়া পরিচিত হইলেও» বর্তমান পাটি ভূগুর .রচনা বলিয়া কথিত । 
আবার কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ হইতে ইহা সৃষ্প্ট হইয়! যায় যে “মনু্মতি”র 
বর্তমান ভাগ্টি ভূগুর এক শিষ্ক্ের ঘ বিবৃত, এমন কি ভূগুর নিজেরও 
রচনা নহে । ড. ব্যুহলার বলেন যে মানবধর্মসংহিতা বা মনুম্মতি হইল 
“মানবসূত্রকরণ' নামে পরিচিত সূত্র রচনাসমৃহের ধরনের এক মুল গ্রন্থের 


১৭৭ 
সং-১২ 


নবরূপ ও পদ্যরূপ । “মানবসৃত্রকরণণ মৈত্রীয়ণীয় ধারার একটি উপবিভাগ, 
এই ধারাটি 'কৃ্-যজুর্বেদ-এর এক সম্পাদিত ভাঙ্ঠের অনুগত । গ্রন্থটি তাহার 
উদ্তব দাবি করে ব্রন্মার নিকট হইতে, তীহারই নিকট হইতে মনু ও ভূগু মাঁরফং 
ইহা মানুষের কাছে পৌছায় ; আবার নারদ স্ঘৃতি' মনু-রচিত ১০০১০০০ 
ক্লোকের এক স্মতির কথা বলিয়াছে । নারদ এই শ্লোকের সংখ্যা হাঁস 
করিয়া করেন ১২,০০০, মার্কপ্ডেয় ৮০০০, ও ভূগুর প্রত্র স্মৃতি 8০০০ । এই 
বিবরণী হইতে বোঝা যায় ষে কতকগুলি মূল সূত্র পরপর পরিশোধিত ও 
সম্পাদিত হইয়াছিল। এই অভিমতের| সমর্থনে স্মৃতিতে লক্ষণীয় কিছু কিছু 
ংলগ্রতা ও বৃদ্ধ মনু ও বৃহন্-মন্নর উল্লেখ দেখানো হয় । 


রচনাকাল 


বল। হয় ষে “মনুস্থতি'র বর্তমান পাঠে অপর জ।তির উপর ব্রাক্মণদিগের 
প্রাধান্য সংক্রান্ত বন্ড বিষয় আছে । তাই অনুমান কর হয় যে গ্রস্থটি এমন 
সময় লিখিত হইয়াছিল যখন ব্রান্মণগণ ভারতের রাজা ছিলেন এবং অসীম 
ক্ষমতাশালী ছিলেন । ইতিহাসে দেখা যায় যে শুক্ষদের পতনের পর ভারতে 
ব্রাক্মণ রাজাগণ ক্ষমতায় প্রতিষ্টিত ছিলেন ৷ ইহা স্ববিদিত যে খুঃ প্রথম শতকে 
কান্বগণ প্রাচীন ভারতে ৪৫ বংসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । বলা হয় যে 
ণমনুস্থতি'র বর্তমান পাঠটি কান্বদিগের শাসনকালে রচিত । 


বিষয়সৃচী ও তাস্তকার 

“মনুস্থতি” প্রাঞ্জল সংস্কৃত শ্লেকে রচিত। ইহাতে বারটি অধ্যায়ে 
২৬৮৪টি শ্লোক আছে । ক্লোকগুলি অনুষ্টুভ ছন্দে । ইহাতে হিন্দু সমাজের 
চার প্রকার জাতি ও চতুর্বর্ণের কর্তব্য, বিশেষভাবে রাজার কর্তব্য এবং 
নাগরিক ও অপরাধসংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । মনুস্মতি 
সম্পর্কে অসংখ্য পণ্ডিত টীকাভ।্য রচনা করিয়ছেন ; তাহাদের মধ্যে 
মেধাতিখি, গোবিন্দরাজ, নারায়ণ, কুল্লুক, রাঘবানন্দ ও নন্দন প্রস্রখের ন।ম 
উল্লেখযোগ্য ৷ 


৬৫৮ 


খ, আইন সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ রচনা 


নারদস্মৃতি : সম্ভবত পরবর্তীকালের রচনা, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গুণও আছে 
কিন্ত মনুর গ্রন্থের সহিত তুলনীয় নহে--সাধারণত “মনৃস্থৃতি'র আইন- 
সংক্রান্তনুপরিশিষ্টরূপে পরিগণিত । 

বৃহস্পািস্মৃতি ; মনুন্মৃতির পরিপূরক একটি গ্রন্থ-_খুঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের । 

যাজ্ঞবন্থ্স্থৃতি : মনুস্থতির শৈলীতে রচিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা-__বিষয়বন্ত 
সুশুংখলভাবে ও সম্ভোষজনকভাবে আলোচিত হইয়াছে, রচনা স্বাতন্ত্র্য 
পরিচযবিশিষ্ট-খুঃ তৃতীয় শতকের পূর্বেকীর নহে_ একাদশ শতকের 
বিজ্ঞানেশ্বর তাহ।র 'মিতক্ষর।”তে এই গ্রন্থের টাক রচনা করিয়াছেন । 

সংস্ক।রপদ্ধতি ও গ্রায়শ্চিত্পপ্রকরণ : দক্ষিণ বঙ্গের রাজা হরিবমনের খ্যাতনামা 
মন্ত্রী ভবদেবভট্ট ( খুঃ একাদশ শতক ) কর্তৃক লিখিত । 

স্মাতকল্পতরু . কনৌজের গোবিন্দচন্দ্রের (খৃঃ দ্বাদশ শতক ) মন্ত্রী লক্ষমীধর 
রচিভ | 

পরাশরস্থতি : যাজ্ঞবন্ধ্য বিশেষজ্ঞরূপে ধাহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন এই 
গ্রন্থটির রচয়িতা সেই ব্যক্তি নহেন--খুঃ চতুর্দশ 'পতকের মাধব রচিত 
“পরাশরমাধব' ইহার ভাস্ত । 

ব্রাক্মণসবস্ব : খৃঃ দ্বাদশ শতকের হলায়ুধ রচিত-_বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের 
উদ্যোগে রচিত | 

দশকর্মপদ্ধতি : খুঃ দ্বাদশ শতকের পগুপতি রচিত । 

পিতৃদস্ষিতা : খুঃ দ্বদশ শতকের অনিরুদ্ধ বিরচিত । 

চতুরব্চিত্ত।মণি : খুঃ দ্বাদশ শতকের হেমাদ্রি রচিত বৃহদায়তন এক গ্রন্থ । 

ধর্মরত্ : খৃঃ চতুর্দশ শতকের জীমৃতনাহন রচিত ইহাতে বিখ্যাত “দায়ভাগ" 
নিয়ম আছে । ইহাই বঙ্ঈ৮-শ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দৃ্টিভঙ্গীর 
নিয়ামক । 


দাপকলিক। : ধৃঃ চতুর্দশ শতকের শুলপাণি রচিত--যাজ্জবন্থ্যস্ৃতি'র ভান্ত। 


১৭৯ 


মদনপারিজাত : খৃঃ চতুর্দশ শতকের বিশ্বেস্বর প্রণীত--ধর্মীয় আইন সংক্রান্ত 
গ্রন্থ । 

বিবাদরত্বাকর, স্মৃতিরভাকর ও অন্যান্য 'রত্রাকর' সমূহ : খুঃ ১৪ শতকের 
হরিসিংহের মন্ত্রী বিদ্যাপতির খুল্প-পিতামহ চগ্েশ্বর প্রণীত-_গুরুত্বপূর্ণ 
কতকগুলি আইন পুস্তক । 

রদ্বনন্দনস্মৃতি : খৃঃ ষোড়শ শতকের রঘুনন্দন প্রণীত । গ্রস্থের সংখ্য ২৮টি__ 
প্রত্যেকটিই “তত্ব* অভিধাভূষিত, যথা-_তিথিতত্ব, উদ্বাহতত্ব প্রভৃতি_ 
বশেষভাবে প্রামাণ্য, বিশেষত বঙ্গদেশে । 

বিবাদচিস্তামণি, ব্যবহারচিস্তীমণি ও অন্যান্য “চিন্তামণি” : বাচস্পাতি প্রণীত ; 
ইনি মিথিলার (খুঃ পঞ্চদশ শতক ) ভৈরবসিংহ. ( হরিনারায়ণ ) এবং 
রামভদ্রের (রূপনারায়ণ ) উদ্যোগে লিখিয়াছিলেন--গরন্থগুলি অতীব 
গুরুত্বপুর্ণ আইন পুস্তক | 

বীরমিত্রোদয় : খুঃ সপ্তদশ শতকের মিত্রমিশ্র প্রণীত বৃহদ্বায়তন এক গ্রন্থ । 

নির্ণয়সিন্ধু : খুঃ সপ্তদশ শতকের কমলাকরভট প্রণীত । 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
ন্লাজনীতি 


ভূমিকা 


কোটিলা : অর্থশাস্ত 


ভারতীয় র।জনীতির ক্ষেত্রে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্ গ্রন্থটি এক অসামান্ 
রচনা । কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত দাবি করেন, গ্রন্থটি খৃ্টীয় তৃতীয় 
শতকের কোন এক সময়ে রচিত ; যদিও লোকপরম্পরায় ইহার লেখকবূপে 
মনে কর! হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খৃঃ পৃঃ চতুর্থ শতক) মন্ত্রী চাপক্য বা 
বিশ্কগুপ্তকে । পণ্ডিতগণ চাণক্যকে একবাক্যে ভারতের ম্যাকিয়াভেলি 
রূপে স্বীকার করিয়াছেন । অবশ্য, কৌটিল্য স্বয়ং মৌর্যমুগেই গ্রন্থটি রচন। 
করিয়াছিলেন কিনা, কিংবা! পরবতর্শ কালে কৌটিল্যের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অনুগামী অপর কোনও লেখক বা লেখকগ্োষ্ঠী 
ইহার রচনাকার কিনা তাহা বিতর্কমুলক বিষয় । 'অর্থশাস্ত্র”তে বৃহস্পতি, 
বাহুদন্তিপৃত্র, বিশীলাক্ষ ও টশন-এর উল্লেখ আছে প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞরূপে ; 
ইহার দ্বারা এই বিজ্ঞানের বন্থ পুর্বকালের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয় । গ্রন্থটি 
রাজাদের রাজনোতক অন্তিত্বের ন্য এক ক্রটিহীন আচরণবিধি । ইহা 
১৫টি বড় বত বিভাগ ব। অধিকরণ এবং ১৮০টি উপবিভাগ ব! গ্রকরণে বিভক্ত । 
উপবিভাগগুলি আবার কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত । অধ্যায়গুলি পুর্বে 
বণিত নীতির সারাংশ বর্ণনাকারী শ্লোক দিয়া গদ্যাংশ হইতে পৃথকরূপে 
চিহ্নিত ৷ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পকিত পরব রচনাগুলির ভিত্তি “অর্থশাস্ত্র ৷ 
একথা সত্য নহে যে বৈদিক মের ভারতবাসী নিজেকে শুধু ধর্মীয় 
ক্রিফাকাণ্ডেই ব্যাপৃত রাঁখিত এবং জীবন ও পাঁধিব বিষয়কে উপ! 
করিত । হিরপ্যকেশীর "গৃহ্ৃসূত্র ও মহাভারতে মানব বতিহী 


৯৮৯ 


তিনটি চরম লক্ষ্যরপে ধর্ম, অর্থ ও কামকে স্বীকার করা হইয়াছে । 
অর্থ সংক্রান্ত নীতি নীতিশিক্ষামূলক ক্লোকেই প্রথম অভিবাক্তি লাভ 
করিয়াছিল বলিয়৷ মনে হয় । মহাভারতে জানিতে পারি যে, পরমক্রহ্টা 
ব্রক্ষা ১০০,০০০ বিভাগে এক অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন, বিশ।লাক্ষ রূপে 
শিব ইহার সংখ্যা ত্রাস করেনম্খ ১০,০০০-এ, ইন্দ্র ইহাকে কমাইয়া জানেন 
৫০০০-এ এবং বৃহম্পতি ও উশন ক্রমে ক্রমে তাহাকে যথাক্রঙষ্নে ৩০০০ ও 
১০০০ বিভাগে নামাইয়! আনেন | উক্ত মহাকাব্যেই কয়েকটি অংশ আছে 
যাহাতে রাজনৈতিক সংগঠন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা 
করা হইয়াছে -এবং পণ্ডিতগণ ইহারই মধো অর্থশান্ত্রের বাস্তব বাবহারের 
সন্ধান লাভ করিয়।ছেন । 

প্রায় অধশতান্দী পুর্বে ভারতীয় রাজনৈতিক সাহিতোর ভাগ্ডার হইতে 
হৃত রড কোৌটিল্যের 'অর্থশান্ত্রের আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক বিষয় অধ্যয়নে এক বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছে । গ্রন্থটি 
প্রথম প্রকাশ করেন মহীশ্বরের ড. আর. শামশাস্ত্রী ১৯০৯ সালে ।4 
জনৈক পাণ্ডতের একটি মন্তব্য হইতেই ইহার মৃল্য অনুমান করা যায়! 
উক্ত পণ্ডিত “অর্থশান্ত্রে'র বর্ণনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে ইহা হইল «প্রাচীন 
ভারতের এক গ্রস্থাগার |? 

কোটিল্য তাহার রাজনৈতিক তত্ব ও আলোচন[কে এক রাজ্বতান্ত্রিক 
সরকারের ভিত্তিতেই প্রতিষ্টিত করিয়াছেন । কিন্তু সেই রাজতন্ত্র নিরঙ্কুশ 
রাজতন্ত্র নহে । রাস্ট্র বিজ্ঞানের সমস্ত প্রাচীন শিক্ষকগণেরই এই 
অভিমত ছিল যে রাজার সর্বোচ্চ কর্তব্য হইল তাহার নিজের প্রজাব্গের 
সখ ও হিতার্থে সাহাষ্য করা এবং তাহার নিজের রাজতে শান্তিপূর্ণভ।বে 
আইন ও শৃংখল। রক্ষা করা যাহাতে তাহার প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি 
সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে । রাজার আরেকটি বড় কঠব্য হইল বিদেশী 
রাষ্ট্রগুলির প্রতিবেশী শাসকদের কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ। এবং 
প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের দ্বার! প্রত্যক্ষ শত্রুতা আর্ত করার জন্য প্রস্তুত থাক৷ ৷ 
উপরোক্ত দুইটি কর্তব্য যথাক্রমে “তন্ত্র ও 'আবাপ' নামে খ্যাত এবং এ-সম্পর্কে 
কোৌটিল্য বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনুমান করা যায় যে 


১৮০ 


'অর্থশান্ত্রতে কোটিল) সম্ভবত রাস্ট্রপরিচালনা-ব্যবস্থার নীতি ও নিয়ম- 
কানুন বিবৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এরূপ আইন-কানুন 
ও বিধি বিবৃত করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা নিজের অধীনে এক সাআজ্য 
নির্মাণ করিতে উৎসুক উচ্চাকাত্থী রাজার ('বিজিগীয়ন, ) পক্ষে আদর্শ স্বরূপ 
হইতে পারে । 


৮৬৩ 


থ. রাজনীতি সম্পর্কিত কয়েকটি গৌণ গ্রন্থ 


নীতিসার : কামন্দক প্রণীত-_কাব্যের লক্ষণ বিশিষ্ট ক্লোকে লিখিত-_খুঃ" 
অষ্টম শতকের পরবতরশশ নহে । 

নীতিবাক্যাম্থত : যশন্তিলকের লেখক সোমদেব প্রণীত-যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক 
বিষয়ের বিশদ বর্ণনা সামান্যই কর! হইয়ীছে-লেখককে বরং বিরাট 
(নৈতিক শিক্ষাদাীতা বলিয়া মনে নয় । 

লদ্ব অর্থনীতি : মহান জৈন লেখক হেমচন্দ্র ( খুঃ ৯০৮৮_-১৯৭২ ) প্রণীত-_ 
ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে রচিত-_ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত লেখকের বৃহত্তর এক 
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ ৷ 

মুক্তিকল্পতরু : ভোজের রচনা বলা হয় । 

নীতিরত্রাকর : বিদ্যাপতির খুল্প-পিতামহ চণ্ডেশ্বর রচিত-_চণ্ডেশ্বর ছিলেন 
ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ৷ 

শুত্রনীতি : লেখক অজ্ঞাত--অনেক পরবতর্শ কালের রচনা । বারুদের 
বাবহারের উল্লেখ আছে । 


গ্রন্থপঞ্ভী 
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৯৬৪ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
কামশান্র 
ক. ভূমিকা! 
বাৎন্তায়ন : কামসূত্র 


কামশাস্ত্র প্রাচীন ভারতে বিশেষ | ভাবে অধীত হইত । এই বিষে 
অসামান্যতম রচনা হইল বাংষ্যায়নের “কামসূত্র” । বাংষ্যায়ন খুষ্টায় তৃতীয় 
শতকের কোন এক সময়ের লোক ছিলেন । গ্রন্থটি সাতটি অংশে বিভক্ত ; 
গদ্যে রচিত, তবে মধ্যে মধ্যে ইতঃস্তত ছন্দোবদ্ধ শ্লোক আছে । এই বিষয়ে 
প্রথম রচনা বলিয়া গ্রন্থটি দাবি করে না। গ্রন্থটি তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা 
ও রীতিনীতি সম্পর্কে তথ্যের আকর বিশেষ । 


যশোধর : জয়মঙ্গল। 


খুহীয় ত্রয়োদশ শতকের যশোধর 'জয়মঙ্গলা নামে বাংস্যায়নের “কাম- 
সৃত্রে“র এক টীকা রচনা করেন ৷ বাঁংস্যায়ন কর্তৃক ব্যবহৃত বছ পরিভাষা 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন বলিয়া এই টাকাকার বিশেষ প্রশংসনীয় । 


সিং 


থ. কামশাস্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি গৌণ গ্রন্থ 

পঞ্চসায়ক : জ্যোতিরীস্বর প্রণীত-_ক্ষেমেন্দ্রের পরবতরশশ কালের । 

রতিরহদ্য : কোক্কোক প্রণীত-_-১২০০ খৃষটাকের পূর্ববর্তী । 

রতিমঞ্জরী : জনৈক জয়দেব প্রণীত (কাল অজ্ঞাত ) । “গীতগোবিন্দের কবি 
ও ইনি একই ব্যক্তি এমন কথ কখনও কখনও বলা হয় । 

অনঙ্গরঙ্গ : খৃঃ ষোড়শ শতকের কল্যাণমল্ল প্রণীত । 

রতিশাস্ত্র: নাগার্জন প্রণীত (কাল অজ্ঞাত )-_ প্রায়শই ত্রান্তভাবে মহান বৌদ্ধ 
চিন্তানায়কের সহিত এক করিয়া দেখা হয় । 


গ্রন্থপঞ্জী 
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৮৬ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
টিকিংসাশান্স 
ক. চিকিৎসা সংক্রান্ত রচলাদির ইতিহাস 


ভমিক' 

বৈদিক সাহিত্য £অধ্যয়নে দেখা যায় যে শারীরবিদ্যা, জণতত্ব ও স্থাস্থ্য- 
বিজ্ঞান বৈদিক ভারতবাসিগণের জানা ছিল । আয়ুর্বেদ শান্ত্রকেও বেদের 
অন্যতম সহায়ক বিদ্যারূপে গণ্য করা হইত । প্ররাতন সাহিত্যে প্রাচীন 
খাধষিগণের উল্লেখ আছে যাহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান 
করিতেন । এই খাষিগণের অন্যতম হইলেন আত্রেয় ; তাহাকেই সাধারণত এই 
বিজ্ঞানের প্রতিষ্ভীতারূপে গণ্য কর! হয়, এবং বলা হয় চাণক্যও নাকি গুঁষধধি 
ও চিকিৎসা সম্পর্কে লিখিয়াছেন। বৌদ্ধ লোকপরম্পরা অনুষায়ী আত্রেয়র 
শি্য জীবক$ছিলেন শিশুরোগ'বিশেষজ্ঞ। 


চবক 

চিকিৎসা সম্পর্কে'অদ্যাপি বিদ্যমান প্রাচীনতম গ্রন্থ হইল “রকসংহিতা; | 
অধ্যাপক লেভির মতে চরক ?লেন রাজা কনিষ্ক-র সমসাময়িক । অবশ্য 
একথা স্ববিদিত যে চরকের বতমান গ্রন্থটি দঢ়বল নামক জনৈক কাশ্মীরী 
কর্তৃক পরিমাজিত হইয়াছে । দৃঢ়বল থুটীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর লোক 


ছিলেন । 
সৃক্রত ও তাক'র তাস্াকারগণ 


ভারতীয় চিকিংসাশাস্ত্রের অপর এক মহান শিক্ষাগ্ডর হইলেন স্শ্রত । 
ইহার নাম পাওয়া যায় বিখ্যাত'বাওয়ার পাঙুঁলিপিতে, এবং মহাভারতেও 


১৮৭ 


বিশ্বামিত্রের পুত্র রূপে তাহার উল্লেখ আছে সেইম্ুদ্ুর নবম ও দশম 
শতাব্বীতেও তাহার খ্যাতি ভারতকে অতিক্রম করিয়া! সুদূর স্তরঞ্চলে,পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল । তাহার ভাঙ্তকারগণের মধ্যে জৈষ্যট, গয়দাস ও ডল্লন ছাড়াও 
চক্রপাপিদত্ত-র ( খুঃ একাদশ শতাব্দী ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


ভেল 


আরেকজন বিশেষজ্ঞ হইলেন ভেল । তাঁহাকে এমন এক *সংহিতা'র 
রচস্ত্িতা বল! হয়, যে সংহিতাটি কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে চরকের 


রচনাটিরও পূর্ববর্তী । 
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খ. পরবর্তী যুগের চিকিওস! সংক্রান্ত গ্রন্থ 


অস্টাঙ্গসংগ্রং ও অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা : বাগ্ভট বিরচিত-_ইনি স্ুশ্রতের ঠিক 
পরই এক বিরাট বিশেষজ্ঞ-_ই-ংসিঙ যে চিকিংসাশান্ত্র বিশেষজ্ঞের উল্লেখ 
করিয়ছেন তীাহ।রই সহিত ই"হাকে এক করিয়া দেখা হয় । 

রসরত্বাকর £ নাগার্জুন রচিত-_সম্ভবত খুঃ সপ্তম কিংবা অষ্টম শতকের-- 
পারদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে একটি অংশ আছে । 

নিদান : খুঃ অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীর মাধবকর রচিত-- রোগবিদ্যা সংক্রান্ত 
একটি গুরুত্বপুর্ণ রচনা । 

চিকিংসাসারসংগ্রহ : চক্রপাণিদত্ত প্রণীত-_-ভেষজবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ । 

চিকিৎসাকলিকা : খুঃ চতুর্দশ শতকের তীষত প্রণীত । 

ভাবপ্রক।শ : খুঃ ষোড়শ শতকের ভাবমিশ্র প্রণীত । 

বৈদ্যজীবন : খবঃ সপ্তদশ শতকের লোলিম্বরাজ রচিত। 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 
(জ্যাতাভ্তা, গণিতশাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষ 
ক. জ্যোতিবিদ্যার ইতিহাস 
জোখিতিধিদ্তা : প্রাচীন শান্ত 


বৈদিক গে জ্যোতিবিদ্যা। নিয়মান্ুগভাবে অধীত হইত কিনা তাহা 
নিশ্চিতরূপে জানা যায় না । অনেক পরে খুঙীয় ষ্ঠ শতকে বরাহমিহিরের 
“পঞ্চসিদ্ধান্তিকা”য় এক প্রাচীনতর কালের পীচটি “সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
জানিতে পারি। ইহা অবশ্য সত্য যে বৈদিক ভারতীয়গণ চান্দ্র গৃহ অর্থাং 
নক্ষত্রপ্বঞ্জের কথা জানিতেন । ড. ভেবার বলেন যে “খগবেদে”, “শতপথ- 
ব্রাক্মুণে 'তৈত্তিরীয়সংহিতায়' ও “অথর্ববেদে' কয়েকটি নক্ষত্রপুঞ্জের নাম পাওয়। 
যায় । অনুমান করা হয় ষে গ্রহসমহের আবিষ্কারের সহিত জ্ঞোতিবিদ্যাও 
তাংপর্ষপুর্ণভাবে অগ্রগতি লাভ করে। “তৈতিরীয়ারপ্যক”, দ্বইটি মহাকাব্য 
ও মনুর আইনসংক্রান্ত গ্রন্থে গ্রহের উল্লেখ আছে । তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যা 
প্রাচীন ভারতীয়গণ নিজেরাই গ্রহসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অথবা 
কোনও বিদেশী সূত্র হইতে এই জ্ঞান তাহাদের নিকট আসিম়়াছিল ৷ 
যাহাই হউক, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতীয় জ্যোতিবিদ্য। 'গ্রীক 
প্রভাবাধীনে প্রষ্$ হইয়াছিল । 


১৯৫ 


খ. জ্যোতিবিদ্য। সংক্রান্ত রচন৷ 
আর্ধভট ও তীহাব বচন! 


'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র আবিষ্কারের পূর্বে আর্ধভটকেই ভারতীয় জ্যোতিবিদ্যা 
সম্পর্কে একমাত্র বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য কর। হইত ৷ আর্যভট খৃহীয় পঞ্চম 
শতকের শেষভাগে তাহার গ্রস্থগুলি রচনা করেন। তীহার রচনাবলীর মধ্যে 
তিনটি আমর! পাইয়াছি ; সেগুলি হইল দশটি স্তবকে নিবদ্ধ “আর্মভটীয়”, 
'দশগীতিকাসূত্রঁ এবং 'আর্ধাইউশত' । শেষোক্তটিতে গণিতবিদ্যা সম্পর্কে 
একটি অংশ আছে । 


আর্ভট : আর্ধসিদ্ধাস্ত 


আর্যভট নামে আরেকজন লেখক ছিলেন যিনি “'আধসিদ্ধান্তে'র রচয্মিতা । 
গ্রন্থটি দশম শতকে রচিত এবং ইনি অল্বেরূনীর পরিচিত ছিলেন । ই'হার 
সহিত প্রথমোক্ত আর্যভটকে পৃঙ্থক করিয়া দেখিতে হইবে | 


ব্রহ্ষগুপ্ত ও তীাহাব বচন। 

ভারতীষ জ্যোতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম ব্রন্মগুপ্ত ইনি 
খহীয় সপ্তম শতকে '্রন্ক্ষ-, সিদ্ধান্ত ও েগুখাদ্যক' নামে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রন্থ রচনা করেন । 


লল্প : শিহ্যধীবৃদ্ধিতস্ত 


লল্ল ব্রন্মগুপ্তের পরবর্তীকালের । ইনি “শিষ্যধীবৃদ্ধিতন্ত্র' নামে একটি 
গ্রন্থের রচস্স্িতা ৷ 


৯১৪৯৯ 


ভোজ ও শতানন্দ : তাহাদের রচন। 
ভোজ ও শতাঁনন্দ ছিলেন একাদশ শতকের লেখক । তীহাদের গ্রন্থ হইল 
যথাক্রমে 'রাজসগাঙ্ক” ও “ভাম্বতী? ৷ 


ভাক্কর ও তাহার পচন! 
১১৫০ খুষ্টাব্দের ভাস্করাচার্য তাহার মহ্ংসৃষ্টি “সিদ্ধান্ত-শিরোমণি রচন! 
করেন । ইহ] চারিটি অংশে বিভক্ত । তীহার জপর একটি রচনা হইল 


'ররপকৃতৃহল, । 


গ. গণিতশান্ত্র সংক্রাস্ত রচনা 


আর্ধতট, ব্রহ্মাগ্প্ত। মহাবীর ও ভাস্কর 


ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি মাত্র নামই উল্লেখযোগ্য । 
আর্ষভটই সর্বপ্রথম তাহার রচনায় গণিত বিদ্যা সম্পর্কে একটি অধ্যায়কে 
অন্তত্ক্ত করেন । ্রন্মগুপ্ত সাধারণ পাটিগণিতের নীতিসমূহ সথাক্ষগ্তভাবে 
আলোচন৷ করিয়াছেন ॥। খুষ্টীয় নবম শতকে মহাবীর ভারতীয় গণিতশাস্ত্র 
সম্পর্কে একটি প্রাথমিক অথচ বিশদ রচনা প্রণয়ন করেন । খুহীয় দশম শতকে 
তিনি তাহার 'ব্রিশতী” রচনা করেন, তাহাতে সমচতৃষ্ষোণিক সমীকরণ 
আলোচিত হয় ৷ ভাস্করাচার্যই তীহার “সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গ্রন্থের “লালাবতী' 
ও 'বীজগণিতঃ নামক দ্বইটি 'অংশে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কিছু 
স্থায়ী অবদান রাখিয়। গিয়াছেন । 


১৯৩ 
সং-১৩ 


ঘ. ফলিত জ্যোতিষ সম্পর্কে রচনা 


প্রাচীন রচনা 


ভারতে বনু প্রাচীনকাল হইতেই ফলিত জ্যোতিষকেও বিজ্ঞানরূপে' 
অধ্যপ্নন করা হইয়াছে । বরাহমিহিরের রচনাবলী তাহার পূর্বতন 
বিশেষজ্ঞদের রচনাকে নিম্প্রভ করিয়াছে । অবশ্য পুর্বসুরীদের রচনাগুলিও 
আমর! পাই নাই । কেবল 'বৃদ্ধগর্গসংহ্তা”র কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ এখনও 
পাওয়া যায় । বরাহমিহির ফলিত জ্যোতিষকে “তন্ত্র” “হো রা” ও “সংহিতা, 
এই তিনটি শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করেন । “তন্থ্* হইল জ্যোতিবিদ্া ও গণিত- 
শান্্রগত ভিত, কোনি সম্পঞ্িত বিভাগটির নাম “হৌরা, এবং যে 
অংশটিতে সাধারণ জ্যোতিষ বিদ্যা অ।লোচিত তাহার নাম “সংহিতা । 
বরাহমিহিরের অসাধারণ রচনা হইল 'বৃহংসংহিতা” । ভট্টোংপল ইহার 
টাকা রচনা করিয়াছিলেন । “হোৌরা” বিভাগটি সম্পর্কে বরাহমিহির 
“বৃহজ্জীতক, ও 'লঘবজাতক” নামে ছুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
বরাহমিহিরের রচন। ছাড়ীও একটি “যবনজাতকে*র নাম আমর! পাই । 
ইহা কাহার রচন! সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 


পরবর্তা কালের রচনা 


ফলিত জ্যোতিষ সম্পর্কে পরবতর্কালের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_ 
বরাহমিহিরের পুত্র পৃথুষশঃএর “হোরাষট্পঞ্চাশিকা, ভট্রোংপল প্রণীত 
“হোরা শাস্ত্র অজ্ঞাত লেখকের “বিদ্যামাধবীয়' ( ১৩৫০ খৃষ্টানদের পুর্বে ) ও 
বৃদ্ধবাশিষ্ঠসংহিত, হ্র্ষকীতি রচিত “জ্যোতিষসারোদ্ধার, অজ্ঞাত লেখকের 
“জোতিবিদ্যাভরণ” ( খৃফীয় ষোড়শ শতকের পরবর্তী নহে ), ও নীলকষ্ঠের 


১৯৪ 


(খুহীয় ঘোড়শ শতাব্দী) দুই অংশে রচিত 'তাজিক' ('সংজাতন্ত্' ও 
*বর্ষভন্ত্র )।১ 


১. ফলিত জ্যোতি সংক্রান্ত রচনার সহিত শুভাসুভ লক্ষণ ও ভবিস্তঘবাণী সম্পকিত রচন। 
খনিষ্ঠভাবে যুক্ত; এই জাতীয় রচনাব মধ্যে আছে ছুর্সভরাজ ও জগদ্দেব রচিত 
'অড্ভুতসাগর' (খুষ্টীয় ১২শ শতাব্ী ) এবং 'সমুদ্রতিলক' (খ্বঃ ১২শ শতাব্দী )। 
ভয়ভগ্জনশর্ম৷ রচিত 'রমলরহস্ত' হইল ভূমিতে রেখ! অন্কন করিয়া গণন! ক্রান্ত গ্রশ্থ 
এবং বর্তমানে বাওয়াব পাণ্ড লিপিতে বক্ষিত “পাশককেবলী? নামে দ্বুইটি রচনা 
নক্ষেত্রভিত্তিক গণন! সম্পর্কে আলোচিত হুইয়াছে। 


গ্রন্থপজী 
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ভ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
বিবিধ শান্ত 


ধনৃবিদ্তা 

সংস্কাত সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই ভারতীয়গণ বিশেষ জ্ঞান 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা দুঃখজনক যে তংসত্বেও গৌণ নানা শাস্ত্র 
সম্পফিত সাহিত্যের অতি অল্প পরিচয়ই আমরা জানি । এইরূপেই ধনুবিদ্যা 
সম্পর্কে আজ কোনও রচনা বিদ্যমান নাই । ধরনুৃবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ 
লেখকগণের মধ্যে বিক্রমাদিত্য, সদাশিব ও শাঙ্গদতের নাম আমর! জানি । 


ক্স্তী ও অশ্ব সংক্রান্ত বিদ্যা 


হস্তী ও অশ্ব সম্পকিত বিদ্যা দুইজন প্রাচীন খাষি পালকাপ্য ও 
শীলিহোত্রের নামের সহিত জড়িত । এ সম্পর্কে অল্প কয়েকটি রচন। পাওয়া 
যায় । অনিশ্চিত কালের “হন্ত্যায়ুর্বেদ, এবং নারায়ণের “মাতক্ষলীলা 
হস্তী সংক্রান্ত বিদ্যার দুইটি পরিচিতি রচনা । গণ রচিত 'অশ্বায়বেদ', জয়দত 
ও দীপক্করের “অশ্ববৈদ্যক,, বর্ধমান রচিত 'যোগমঞ্জরী* ও নকলের 'অশ্বচিকিৎসা” 
হইল অস্বববিদ্য! সম্পকিত অন্যাপি বিদ্যমান কয়েকটি রচনা । 


সহাপত্য 


স্বাপত্য সংক্রান্ত সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাগুলিতে-_ 
'বাস্তবিদ্যা” সাত অধ্যায়ে নিবদ্ধ “মনুস্তালয়চক্দ্রিকা, চৌত্রিশ অধ্যায় বিশিষ্ট 
মিয়মত, তেইশ অধ্যায়ে নিবদ্ধ “মুক্তিকল্পতরু, ভোজ রাঁচিত 'সমরাঙ্গণসৃত্রধার+, 
“বিশ্বকর্মপ্রকাশ, এবং 'বৃহৎসংহিতা, “মংস্তপুরাণ, 'অগ্রিপুরাণ,, গিরুড়পুরাণ, 
“বিস্কুধর্মোতর, 'কাশ্যপসংহিতা,; শ্রীকৃমারের “শিল্পরত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থের কিছু 
অংশে ৷ 


১৯৬ 


( রত্ব বিদ্বা 


"অগস্তিমত,, বুদ্ধভট্ের 'রত্রপরীক্ষাণ এবং নারায়ণপপ্ডিতের 'নবররপরীক্ষা, 
্রস্বতি গ্রন্থে রত্ব বিদ্যা আলোচিত হইয়াছে । 


চোর বিদ্ব 
চৌর্য বিদ্যা সম্পকিত রচনা 'ষম্মুখকল্পেণর উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 


রন্ধন বিদ্যা 

'নলপাক, গ্রস্থটিরও উল্লেখ কর! দরকার ৷ ইহাতে রন্ধন কল! আলোচিত 
হইয়াছে । 
সংগীত শান্ত 

সংগীত সম্পর্কে নাট্যশান্ত্রঁ ছাড়াও বহু গুরুত্বপুর্ণ গ্রস্থাদি আছে । এই 
বিষয়ে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে উল্লেখ করা যায় 'সংগীত-মকরন্দ, 
স্ব্শনের 'সংগীতসদর্শন শাঙ্গদেবের “সংগীতরত্বাকর,, দামোদরের 
*সংগীতদর্পণ” এবং সোমনাথের 'রাগবিবোধ' প্রভৃতি । 


নৃতা বিদা। 

নৃত্য সম্পকিত সাহিত্য বিশদ নহে । এই বিষয়ে “নাট্যশান্ত্র' ছাড়া আমর 
নন্দিকেশ্বরেব 'অভিনয়দর্পণ,। 'শ্রীহন্তমুক্তবলী', 'নতননির্ণয়' ও আরো কয়েকটি 
গ্রন্থ পাই । 


অন্কন বিদগা 
অঙ্কন সম্পর্কে বিষু্ধর্মোতর, গ্রন্থে (কাল অনিশ্চিত ) একটিধুবিভাগ ও 
গ্রীকুমারের 'শিল্পরডে? একটি অধ্যায় আছে । 
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১৪৯৭, 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
দর্শন 
ক, প্রাচীন ধারা 


১৫ তায় : ভূমিকা 

ন্যায় মতবাদ বৈশেষিক মতবাদের মতোই বিষ্লেষণধমর্ধ দর্শন | দ্যায়শান্ত্রের 
বিরাট ইতিহাস কুড়িটি শতাব্দী জুড়িয়! বিস্ৃত। ভারতীয় এতিন্তে এই 
মতবাদকে এক অনন্য মর্ধাদা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা সর্বজনীন উচ্চ গৌরব ও 
শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত । 


স্তায় সম্পর্কিত রচন| : (ক) প্র।চীন পন্থী 


স্যায়ের দুইটি স্ুবিখ্যাত মতবাদ আছে- প্রাচীন ও নব্য । প্রাচীন পন্থার 
পুরাতনতম জ্ঞাত রচনা হইল গৌতমের ন্যায়সূত্র' ; ইহা পীচটি অধ্যায়ে 
বিভক্ত ৷ অনুমান করা হয় যে '্যায়সৃত্র'-সমূহ খুঃ পুঃ তৃতীয় শতকের সৃপ্রাচীন 
রচনা ।১ গোৌতমের '্যাযসূত্র' সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ টীকা হইল বাংস্তা- 


১. ড. এস. সি. বি্য/ভুষণ মনে করেন যে গৌতম ইহার মাত্র পাঁচটি অধ্যায় লিখিয়ছিলেন 
এবং তিনি ছিলেন বৃদ্ধের সমসাময়িক । তিনি আরও মনে করেন যে, খৃঃ পৃঃ ঘষ্ঠ শভকে 
মিথিলার অধিবাসী যে গোঁতম ধ্ধ্মসৃত্রে'র রচয়িত। ছিলেন ইনিই সেইব্যক্তি। ্রাহার 
মতি গোতমের আগল মতামত আছে "চরকসংহিতা'তে (*বিমানস্থান' )। কিন্ত 
“চরকমংহিত।'ও যথেউ সংশোধিত-পরিমাজিত হইয়াছে, তাহার কালও জনিশ্চিত। 
অধ্যাপক ইয়াকোবি মণে করেন যে "নাট্যসৃত্র' ও 'নট্যভাস্ত' প্রায় একই কালের 
রচন|, সপ্তবত তাহার ব্যবধান মাত্র একটি পুরুষ। তিনি এই দুইটির কাল নির্ণয় 
করিয়াছেন খৃষীয় দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের মধ্যে। স্বীয় দ্বিতীয় শতকে শৃন্ত মতবাদ 
বিকাশলাভ করিগাছিল এবং পঞ্চম শতকে বিজ্ঞান মতবাদ সুবিস্তপ্ত রূপলাভ করিয়া” 


১৯৮ 


য়নের “ন্যায়ভাঙ্য” । অনুমান করা হয় যে ইহা! ৪০০ ধৃষ্টাবের পূর্বে রচিত । 
'বাংস্যায়নের মতামতের প্রচণ্ড সমালোচন! করেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ | 
ত্াহীর সম্ভাব্য কাল থুফীয় পঞ্চম শতকের পর নহে। দিঙ.নাগের 
সমালোচনার বিরুদ্ধে বাংস্যায়নের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যেইঃউদ্যোতকর তাহার 
ন্যায়বান্তিক রচন। করেন খুহ্টীয় হষ্ঠ শতকে । অপর একজন খ্যাতনাম! 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীতি দিঙ্‌নাগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া খৃষীয় ষষ্ঠ শতকের 
শেষভাগে ন্যায়বিন্্' রচনা করেন। উদ্যোতকর ও ধর্মকীতি সম্ভবত 
সমসাময়িক ছিলেন । তীহারা পরস্পর পরস্পরের উল্লেখ “করিয়াছেন । 
বৌদ্ধ নৈয়াফ়িক ধর্মোতর-কর্তৃক খুষ্টীয় নবম শতকে ন্যায়বিন্দু* সম্পর্কে এক 
টাক! প্রণীত হয় । খুষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধে বহুমুখী প্রতিভাধর ও বহুবিধ 
রচনার লেখক বাচস্পতি উদ্যোতকরের '্ম্যায়বাণ্তিক' সম্বন্ধে তাহার 
'ম্যায়বান্তিকতাঁংপর্যটাকা' রচনা করেন এবং 'ন্যায়সুচীনিবন্ধ' (খৃঃ ৮৪৯) ও 
“যায়সৃত্রোদ্ধার” লিখিয়া প্রাচীন চিন্তাধারায় যথেষ্ট উদ্দীপনা! আনয়ন করেন । 
উদয়ন তাহার তীক্ষ যুক্তি ও বিশ্বাস উৎপাঁদনযোগ্য তথ্যের উপস্থাপনের 
জন্য খ্যাত । তিনি খুহীয় দশম শতকের শেষভাগে ( খুঃ ৯৮৪) বাচম্পতির 
ম্যায়বাপ্তিকতাংপর্যটাকা' সম্পর্কে "ন্যায়বান্তিকতাংপর্যপরিগুদ্ধি* নামক এক 
টাক! লেখেন । উদয়নের আরও চারিটি বিখ্যাত গ্রন্থ হইল "্যায়কুতমাঞ্জলি* 
'আত্মতত্ববিবেক'* ঁকরণাবলী' ও নন্যায়পরিশিষ্ট? । প্রাচীন পন্থী ন্যায় 
নতবাদের অপর বিখ্যাত প্রবক্তা হইলেন জয়ন্ত । তিনি খুহীয় দশম শতকে 
ন্যায়মঞ্জরী” রচনা করেন । তিনি বাঙালী বংশজাত বলিয়! স্বীকার কর! হয়। 
ভাসর্বজ্ঞ-র ন্যায়সার” ভ।রতীয় ন্যায়ের একটি সমীক্ষা । এই লেখক ছিলেন 
খুইীয় দশম শতকের কাশ্সীরী শৈব । 


ছিল। অধ্যাপক সুয়ালিও অধ্যাপক ইয়াকোবিকে সমর্থন করেন এবং ৩০০ খ্ৃষটাকে 
ইহার রচনাকাল বলেন। অধ্যাপক গার্ষের মতে তারিখটি হইল ১০০ খ্বঁটাবব। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী মনে করেন যে বচনাটির বহু সংস্কার-সম্পাদনা 
হইয়াছে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ ইহা . ল (অবশ্য তাহার বর্তমানকূপের কাল ) নির্ণয় 
করিয়াছেন ৭্‌ঃ পুঃ চতুর্থ শতক। 


১৪৪৯ 


স্তায় সম্পকিত রচন| : (খ) নব্য সম্প্রদায় 


স্যায়শান্ত্রের নূতন মতবাদের (নব্য ম্যায়) জনক হইলেন গঙ্গেশ । 
প্রধানত বঙ্গদেশেই ইহার শ্রীরৃদ্ধি ঘটিয়াছিল । খুহীয় দ্বাদশ শতকের শেষ 
পাদে লিখিত তাহার “তত্বচিস্তামণি, এক মহৎ কীতি। গ্রন্থটিতে ন্যায় 
মতবাদে স্বীকৃত জ্ঞানের চারিটি উপায় সম্পর্কেই প্রধানত আলোচনা করা 
হইয়াছে । তাহার পুত্র বর্ধমান (খৃঃ ১২২৫ ) উদয়ন ও বল্পভের গ্রন্থ সম্পর্কে 
টাকা রচন1 করিয়া সেই পরম্পরাঁকে প্রবহমান রাঁখিয়াছিলেন । মিথিলার 
জয়দেব ( কখনও কখনও পক্ষধর মিশ্র ও জয়দেবকে এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য 
করা৷ হুয় ) খৃ্ীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে “তত্বচিত্তামণি' সম্পর্কে তাহার 
“আলোক" প্রস্থ রচনা করেন । বাসুদেব সার্বভৌম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ 
রচন! করেন “তত্বচিস্তামণিব্যাখ্যা'__ইহাঁই নবদ্বীপ (নদীয়া) ধারার প্রথম 
সৃহং রচনা । তীহার অন্তত তিনজন বিশিষ্ট শিশ্ঠ ছিলেন £ প্রখ্যাত 
বৈষ্ণব ধর্মগুরু ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রসব, 
মহান নৈয্ায়িক রছ্বনাথ শিরোমণি ও “তন্ত্রসার' প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ ৷ রদুনাথ খৃফীয় পঞ্চদশ শতকে “দীধীতি” ও 'পদার্থখগুন” নামক 
দ্ুইটি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করেন। জগদীশ (খুষ্টীয় ষোড়শ শতকের 
শেষভাগ ) ও গদাধর (খৃঠীয় সপ্তদশ শতক ) নব্য ধারার দুইজন খ্যাতিমান 
চিন্তানায়ক। দ্ইজনেই অন্যান্য বন্থ টীকা ব্যতীত যথাক্রমে 'শবশক্তি- 
প্রকাশিকা' ও 'র্যুংপত্তিবাদ' গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন । বিশ্বনাথের 
ন্যায়সৃত্রবৃতি? (খুঃ ৯৬৩৪ ) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ৷ 


্যায়ের মুল ভাবধার| 

প্রাচীন ধারার নৈয়ায়িকগণ যোলটি পদার্থ স্বীক!ওর করেন; আর 
বৈশেষিক মতবাদ দ্বারা বহুল প্রভাবিত নৃতন ধারার নৈয়ায়িকগণ তাহার 
খ্যা হ্রাস করিয়া সাতটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন । উভয় ধারার 
নৈয়ায়িকগণই প্রমাণের চারিটি উপায় মানিয়া চলেন । সেগুলি হইল £ 
প্রত্ক্ষ'। 'অনুমান', উপমান ও “শক । তীাহারা কোনও জ্ঞানের 
স্ব-প্রকাশ স্বীকার করেন ন। বৈশেষিকের মতোই ন্যায় জগংকে বাহ্যিক, 
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অপগ্িিবর্তনীয় ও কারণহীন পরমাপ্নুর এক যৌগিক বস্ত বলিয়া গণ্য করে ।' 
ন্যায় মতবাদে আত্মা হইল কতকগুলি গুণবিশিষ্ট এক “বাস্তব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
সম্পন্ন সত্ব” । ঈশ্বর হইলেন পরমাত্মা ব] সর্বব্যাপী আত্মা যিনি এক 
“নিমিত্বকারণ-রূপে বিশ্বচরাচরের শ্রষা হিসাবে কাজ করেন, আর 
পরমাগ্রগুলি হইল 'উপার্দানকারণ' । বিভিন্ন পদার্থের সত্যকার জ্ঞানের 
(তত্বজ্ঞান) ফলে আবদ্ধ আত্মার "মুক্তি লাভ হয় এবং মুক্ত আত্মা 
সারগতভাবেই সচেতন । 


২। বৈশেষিক : ভূমিক৷ 


বৈশেষিক মতবাদকে গুলক্য দর্শনও বলা হয়। ন্যাযস মতবাদের, সহিত 
ইহার ঘনিষ্ঠ মিল আছে । অবশ্য অনুমান কর! হয় যে এই মতবাদের যে 
প্রাচীনতম গ্রস্থটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহা ন্যায় মতবাদের প্রাপ্ত রচনা 
হইতে প্রাচীনতর । এইভাবে, কণাদের ( কণভক্ষ, কণত্বক বা কাশ্যপ) 
 বৈশেষিকসৃত্রত ও প্রশস্তপাদের পদার্থধর্সসংগ্রহ'তে ন্যায় মতবাদের 
কোনরূপ লক্ষণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু গৌতমের "্যাক়সূত্র' ও বাংস্যায়নের 
ভাঙতে বোঝা যাঁয় যে উহা বৈশেষিক মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত । 


বৈশেঘষিক মতবাদ সম্পর্কে রচন। 


কণাদের 'বৈশেিকসূত্রের কাল অজ্ঞাত কিন্তু উহাকে খুষ্পূর্ব ৩০০ অবের 
পরবতর্নকালের রচনা বলিয়া গণ্য করা হয় এবং অনুমান কর৷ হয় যে উহাতে 
মাঝে মাঝে সংযোজন হইয়াছিল । “নৈশেষিকসৃত্র দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত । 
প্রশস্তপাদের রচনাকে সাধারণত 'বৈশোধকসৃত্রের, ভীঁঙ্ক বলিয়া গণ্য করা 
হয়। কিন্তইহাকে বৈশেষিক মতবাদের ক্ষেত্জে মৌলিক অবদান রূপেও 
বিবেচনা! করা যাইতে পারে । প্রশস্তপাদকে সাধারণভাবে খৃীয় চতুর্থ 
শতকের লোক বলা হয় । যদিও ড. কীথের মতে তিনি দিঙ্‌নাগের 
পরবত্ত্ণ কিন্তু উদ্যোতকরের পুর্বব্তী। ৩ স্যপাদের রচনা সম্পর্কে চারিটি 
সুখ্যাত ভান্ত আছে। সেগুলি হইল$ (৯) ব্যোমশিবাচার্য ওরফে 
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'ব্যোমশেখর বা শিবাদিত্য (কাল অজ্ঞাত, সম্ভবত ঘৃঃ নবম শতাব্দী ) প্রণীত 
*ব্যোমবতী”, (২) শ্রীধর (( খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষাংশ ) প্রণীত "ন্যায়কন্দলী', 
€৩) উদয়ন ( খুঃ দশম শতকের শেষভাগ ) প্রণীত.“কিরপাবলী* ও “লক্ষণাবলী”, 
€৪) শ্রীবংস বা! বল্পভ ( সম্ভবত খুঃ দশম শতাব্বীর শেষভাগে কিংব। একাদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে) প্রণীত 'ম্যায়লীলাবতী' । শঙ্করের 'উপস্কার' 
(খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ) কণাদের “বৈশেষিকসৃত্রে'র এক গুরুত্বপূর্ণ 
টীকা । লৌগাক্ষি ভাস্করের “তর্ককোম্ন্দী' প্রশস্তপাদের গ্রন্থের ভিত্তিতে 
আরেকটি রচন। ৷ 


ক্যায় ও বৈশেষিকধমতবাদেব বিপি নিযম সংক্রাস্ত বচন। 


ভারতীয় দর্শনের ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় মতবাদেরই বিধি নিয়ম সংক্রান্ত 
ব্লচনার মধ্যে যেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে তাহা হইল £ শিবাদিত্যের 
'সপ্তপদার্থী,  খুঃ একাদশ শতাব্দী ), বরদরাজের 'তার্কিকরক্ষা”, কেশবমিশ্রের 
তর্কভাষা” (খৃঃ ত্রয়োদশ ও চত্র্শি শতাব্দী ), অন্নমভট্র-র “তর্ক-সংগ্রহ' ও 
“দীপিকা” (খৃঃ ষোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাবী ), জগদীশের 'তর্কাম্বত' 
(খৃঃ ১৬৩৫) এবং বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' বা কা।রিকাবলী' ( খুঃ সপ্তদশ 
শতাব্দী ) ও তাহারই রচিত টীকা 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী” । বৈশেষিক মতবাদের 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্তসার হইল জয়নারায়ণের €খুঃ সপ্তদশ শতাব্দী ) 
“বিবৃতি” | 


বৈশেষিক মতবাদের মূল চিন্তাধাবা 


বৈশেষিক মতবাদ মোটামুটিভাবে ন্যায় মতবাদের সহিত মিলিয়! যাঁয়। 
ইহাতে ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত । পরবতাঁকালে তাহার সহিত সপ্তম পদার্থটিকে 
সুক্ত কর হইয়।ছে। ইহাতে জ্ঞানলাভের দুইটি মাত্র উপায় স্বীকৃত---প্রত্যক্ষ' 
ও “অনুমান | “শব্দকে ইহাতে প্রমাণের এক স্বতন্ত্র উপায় হিসাবে স্বীকার 
কর! হয় না, তাহা অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত । দর্শনের ভাষায় যাহাকে 
অসংকার্যবাদ (অস্তিত্বহীন কার্ধের সৃষ্টির মতবাদ) ও আরস্ভবাদ (সৃচন! 
সংক্রান্ত মতবাদ যাহার দ্বার! বিশ্ব শাশ্বত পরমাণু হইতে সদ্যোংপারদিত এক 
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কার্যরূপে পরিগণিত হয় ) বলা হয়, বৈশেষিক ও ন্যায় মতবাদ উভয়েই তাহার 
প্রবক্তা । বৈশেষিক চিন্তাধারায় মুক্ত অবস্থাতে আত্মার কোনরূপ 'জ্ঞান' 
থাকে না, আর ন্যায় মতবাদে মুক্ত আত্মা সচেতন । 


৩। সাংখ্য : ভূমিকা! 


ংখ্য মতবাদকে সকলেহঁ ভারতীয় দর্শনের বিদ্যমান মতবাদসমহের 
প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন । উপনিষদে, মহাভারতে, মনুর ধর্মশাস্ত্রে 
এবং চরকের  চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত রচনায় ও অন্যত্র সাংখ্য মতবধদের সাক্ষাৎ 
পাওয়া! যায় । ভারতীয় পরম্পরায় এই মতরাদের রচয়িতার গৌরব 
দান করা হইয়াছে ভগবান বিষ্কুর অবতার কপিলমুনিকে। কপিলের 
উত্তরাধিকারীগণ হইলেন আস্ুরি, পঞ্চশিখ, গার্গ্য ও উলুক । - অধ্যাপক 
গর্বে পঞ্চশিখকে মহান মীমাংসাবিদ শবরস্বামীর (১০০ হইতে ৩০০ 
ধৃষ্টাব্ষের মধ্যে কোনও এক সময়ের ) সমসাময়িক বলিয়াছেন । চৈনিক 
পরম্পরায় "্যষ্টীতন্ত্রে'র লেখক বলা হয় পঞ্চশিখকে, আবার অন্যান্যদের মতে 
এই গৌরবের অধিকারী হন বার্ষগণ্য ৷ 


সাংখ্য সম্পফিত রচন। 


সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকা” । ইহা খুষীয় তৃতীয় 
শতকে ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক লিখিত বলিয়া মনে কর! হয় ॥১ “কারিকা' সম্পর্কে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ টাক৷ হইল গৌড়পাদ২-কৃত টাকা । আরেকটি টীকার নাম 
'মাঠর-কৃতি' । ইহাকে কহ কেহ গোড়পাদের ভাঙ্তের উৎস বলিয়া 


১, একটি চীনা পরম্পরায় বার্গণ্যের একটি লেখার রচনাকার বল হয় বিশ্ধ্যবাসীকে । 
অধ্যাপক তাকাকৃত্ন বিদ্ধ্যবাসী ও পঈপ্বরকৃষকে একই লোক বলিয়া মনে করেন। 
সেক্ষেত্রে ঈশ্বরকৃষ্ণের 'কারিকা"র ভিত্তি প্রাঈীনতর। গুণরতু অবশ্য বিদ্ধ্যবাসী ও 
ঈশ্বরকৃষ্ণকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন বুবন্ধুর কাল এখন নির্ণয় হইয়াছে 
খঁটীয় চতুর্ঘ শতক। ঈশ্বরগুপ্ত বসুবন্ধুর পূর্ববর্তী ছিলেন। চীন! ভাষায় 'কারিকা'র 
অনুবাদ করেন পরমার্থ (খুঃ ষষ্ঠ শতক )। 

২, তিনি ও 'মাও,ক্যকারিকা*র লেখক এ " খ্যক্তি কিন! তাহ নিশ্চিতরূপে বল। যায় 
না। কেহ কেহ তাহাকে খ্বং অউম শতকের লোক বলেন। 
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মনে করেন, আবার কেহ কেহ পরবতর্ঁকালের রচন! বলিয়া মত প্রকাশ 
করেন। *সাংখ্যকারিকা' সম্পর্কে আরও একটি টাক! হইল 'মুুজিদীপিকা”, 
ভ্রমক্রমে বাচষ্পতিকে ইহার রচনাকার বল! হয়। বাচম্পাতর “সাংখ্যতত্ব- 
কৌম্ন্দী” (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ) এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় 
গ্রন্থ । আর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল 'সাংখ্যপ্রবচনসৃূত্র' ; ইহাতে 
ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে । জনৈক কপিলকে ইহার রচনীকার বলা হয় । 
কিন্ত এই কপিলকে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা খষির সহিত এক করিয়া 
দেখা! যায় "না, কারণ গ্রন্থটি বু পরবর্তী রচনা । উহার রচনাকাল খৃহীয় 
চতুর্দশ শতার্বী বা তাহার পর, কারণ মাধবের ( খুহীয় চতুর্দশ শতাবী ) 
'স্বদর্শনসংগ্রহ! গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই । খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রচিত 
অনিরুদ্ধের “সাংখ্যসূত্ররৃতি, গ্রন্থটি “সাংখ্যপ্রবচনসৃত্র” সম্পর্কে টীাকামুলক এক 
গুরুত্বপূর্ণ রচনা । কিন্ত এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইল 
“সাংখ্যপ্রবচনসৃত্র” সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্কুর ( খৃফীয় ষোড়শ শতক ) টীকা, “সাংখ্য- 
প্রবচনভান্তঃ ৷ সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ক “সাংখ্যসার' নামে অপর একটি 
গ্রন্থও রচন! করিয়াছিলেন ৷ 


সাংখ্যদর্শনের মল কথা! 


সাংখ্যদর্শন সারগতভাবে ছ্বৈতবাদী ; তাহাতে পুরুষ ( আত্ম। ) ও প্রকৃতিকে 
(বস্ত) বল! হইয়াছে দ্বইটি পাঁরমথিকী সত্তা । এই মতবাদের মূল বক্তবা 
এই যে 'কারণ+ই হইল সতত, “কার্য” তাহার মধ্যে এক সৃল্ক্স রূপ লইয়৷ নিতিত 
থাকে । এইভাবে এই দর্শন “সংকার্ধবাদে'র এক মতবাদ প্রচার করে। 
জগতকে বল। হয় প্রকৃতিরই বিবর্তন, প্রকৃতিই তাহার বৈষয়িক কারণ । 
প্রকৃতিকে বর্ণনা করা হইয়।ছে “সতত, 'রজঃ, ও “তমঃঃ এই ব্রিগুণের 
সাম্যাবস্থা রূপে । পুরুষকে সংজ্ঞান্িত করা হইয়াছে চৈতন্যাত্মক বলিয়া, 
তাহা প্রকৃতি হইতে পৃথক । পুরুষের সংখ্যা ব্ু। এক পরম আত্মা 
(ঈশ্বর ) অথবা ভগবানের অস্তিত্ব নাই--একথা বিশদভাবে বল! হইয়াছে । 
সাংখ্য মতবাদ জ্ঞানার্জনের তিনটি উপায়কে স্বীকার করে-_“প্রত্যক্ষ” 
“অনুমান" ও শাক? | 
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৪। যোগ: ভুমিকা! 


যোগ ও সাংখ্য মতবাদকে একটি সমগ্র মতবাদের পরিপুরক হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। সাংখ্য মতবাদ “তত্বে'র পরিচায়ক, যোগ “সাধনা*র । 


উপনিষদৃসমূহে, মহাভারতে, জৈন ও বৌদ্ধ রচনাদিতে যোগ সাধনার উল্লেখ 
আছে। 


যোগ সম্পকিত রচন। 


পতঞ্জলির১ “যোগসূত্র যোগ মতবাদ সম্পর্কে অদ্যাপি বিদ্যমান প্রাচীনতম 
রচনা । “যোগসূত্র” চার অধ্যায়ে বিভক্ত । অধ্যায়গুলি এই নামে পরিচিত £ 
“সমাধি”, 'সাধনা”, বিভতি” ও “কৈবল্য” । আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ব্যাস- 
দেবই আন্ুমাণিক খু্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে "যোগসূত্র সম্পর্কে এক পাত্ডিত্যপূর্ণ 
টীকা রচনা! করিয়াছিলেন, এবং পরম্পরাগতভাবে মনে করা হয় যে তিনি ও 
মহাভারতের রচয়িতা একই ব্যক্তি। 'ব্যাসভাস্ত* সম্পর্কে বাচস্পতি 
'তত্ববৈশারদী” নামে একটি কৌতৃহলোদ্দীপক ও বিদগ্ধ ব্যাখ্যা রচন। করেন । 
খুটীয় অঙ্টাদশ শতাব্দীর নাগেশভট্ট গা'য়া' নামে 'ব্যাসভাস্তে'র আরেকটি 
ব্যাখ্যা লেখেন। যোগ মতবাদ সম্পর্কে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা হইল ভোজের 
(খুঃ একাদশ শতক ) 'রাজমাতণ্”, বিজ্ঞানভিক্ষর (খুঃ ষোড়শ শতক) 
'যৌগবাণ্তিক' ও 'যোগসারসংগ্রহ ৷ বিজ্ঞানভিক্ষি বাচম্পতির সমালোচনা 
করিয়াছেন এবং যোগ মতবাদকে উপনিষদের দর্শনের কাছাকাছি 
আনিয়াছেন । 


১. পরম্পরাগতভাবে এই কথা৷ মনে করা হয যে 'যোগমূত্রে'র রচয়িতা পতগ্রলি ও এ 
নামেরই বিরাট বৈষ।করখ, যিনি খুঁউপূর্ব ছিতীয় শতকের মধ্যভাগে “মহাঁভান্ত' রচনা 
করিয়াছিলেন, উভয়ে একই ব্যক্তি। কিন্ত এই অতিন্নতা৷ প্রমাণের সৃনির্দিউ$ কোনও 
সাক্ষ্য নাই এবং আধুনিক কোনও .কানও পণ্ডিত এই মতের ঘোরতর 
বিরোধী । 'রাজমার্ভণ্ের প্রারস্তিক ক্লৌকগুলিতে ভোজ এই মর্মে একটি ইঙ্গিত দেন 
যে পতঞ্জলি ('মহাভাস্ত' প্রণেতা ), পতঞ্জলি ('ঘোগসূত্র' প্রণেতা), ও চরক 
("চরকসংহিতা' প্রণেত! ) একই ব্যক্ছি। 
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রাজযোগ ও হঠযোগ 

যোগ মতবাদে ,আলোচনা করা হইয়াছে কিরূপে মনের একাগ্রতার 
নিম্বমনিষ্ঠ প্রচেটায় আমরা ক্রটিহীনতা। অর্জন করিতে !পারি। দৈহিক তথা 
আধ্যাত্সিক--যোগ মানবপ্রকৃতির বিভিন্ন উপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় 
শিক্ষা দেয়। যোগ মতবাদ সেই নীতিসমূহকে পরিপুর্ণরূপে ব্যাথ্যা করে যে 
নীতি অনুযায়ী 'দেহ, সক্রিয় ইচ্ছ। ও বোধসম্পন্ন মনকে মৃসমঞ্জসরূপে [নিয়ন্ত্রণা- 
ধীনে আনয়ন করা যায়” । যোগের ভাষায় ইহার নাম রাজযোগ 1 যোগের 
আবার একটি দৈহিক দিকও আছে ( হঠযোগ )১ তাহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে 
দেহকে বিভিন্ন উপায়ে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । এই হঠযোগের প্রতি 
অতিরিক্ত প্রশ্রয় গ্রকৃত ক্রটিহীনত। অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাস্থরূপ হয় । 


যোগ ও সাংখা : তুলনা 

সাংখ্য মতবাদ হইতে যোগ অন্তত একটি বিষয়ে বস্তগতভা'বে পৃথক । দেই 
বিষয়টি হইল £ সাংখ্য মতবাদ ঈশ্বর সম্পর্কে সুল্পষ্টর্ূপে কিছু বলে না, কিন্ত 
যোগ মতবাদ ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত একটি তৃতীয় পদার্থ রূপেও গণ্য 
করে এবং মনে করে ষে ঈশ্বরে ভক্তিও মুক্তির ( কৈবল্য ) অন্যতম উপায় । 


৫1 পুর্বমীমাংস 


পূর্বমীমাংসা, কর্মমীমাংসা বা মীমাংসা মতবাদ প্রধানত বৈদিক অনুশাসন 
সম্মহের ও কতকগুলি প্রয়োগের টীকা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে । এই কারণে 
তাহার এক নিজস্ব অনন্ত গুরুত্ব আছে। 


পূর্মীমাংস! সম্পকিত রচন! 

পূর্বমীমাংস! সম্পর্কে প্রাচীনতম গ্রন্থ হইল জৈমিনির 'পুর্বমীমাংসা সূত্র” । 
আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে জৈমিনি সম্ভবত থুঃ পুঃ চতুর্থ শতকে এই গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন । প্রাচীন এঁতিহ্া অনুযায়ী অবশ্য জৈমিনি হইলেন 
মহাভারত প্রণেতা ব্যাসের শিশ্ঠ । কেহ কেহ মনে করেন যে 'মীমাংসা সূত্র” 
ন্তায়সুত্র' ও “যোগসূত্র উভয় অপেক্ষাই পরবর্তীকালের রচন! “মীমাংসা সৃত্র” 
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সম্পর্কে শবর ত্টাহার টীকা লেখেন সম্ভবত খৃঃ পৃঃ প্রথম শতকে । অধ্যাপক, 
ইয়াকৌবি মনে করেন যে শবর কর্তৃক উদ্ধৃত “বৃত্তি, ২০০ ও ৫০১ খৃষ্টাবের 
মধ্যবর্তাকীলের রচনা । ড. কীথ ইহার রচনাকাল বলেন ৪০০ খুষ্টাব্দকে ৷ 
শবরের পূর্বসূরীগণ ছিলেন উপবর্ষ, বোধায়ন, ভ্রাতৃমিত্র, ভবদাস ও হরি । 
মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা ভবদাস ও “শবরভাঙ্তে” উল্লিখিত বৃত্তিকারকে 
একই ব্যক্তি বাঁলয়া মনে করেন । "মীমাংসা সূত্র” ও “ভান উভয়ই তিনটি 
ভিন্ন চিন্তাধারায় পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই তিনটি ধারা: 
প্রভাকর, কৃমণরিল ও মুরারি নামের সহিত জাঁড়ত ৷ মুরারর ধারাটির 
পরিচয় কেবলমাত্র তাহার নামেই । |] 


প্রভাঁকব 


প্রভাকর “গৌড়মীমাংসক” ও “গুরু নামে অভিহিত ছিলেন । তিনি 
" শবরের 'ভাস্য' সম্পর্কে সম্ভবত ৬০০ খুষ্টাবে “বৃহতী" নামে এক টীকা রচনা 
করেন। কাহারও মতে প্রভাকর ছিলেন কৃমারিলের পূর্ববর্তী ; কিন্ত 
লোকপরম্পরায় তিনি কুমীরিলের ছাত্র বলিয়া কথিত । শাঁলিকনাথের 
'খাজববিমলা” হইল 'বৃহতী/র একটি টাকা । ইহা প্রায় খুঃ নবম শতকে লিখিত । 
উক্ত লেখকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'প্রকরণপঞ্চিকা” ৷ ইহা প্রভাকর 
মতবাদের একটি উত্তম ও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা । শাঁলিকনাথ ধর্মকীতির 
উল্লেখ করিয়াছেন । এই ধা র অপর একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ হইল ভবনাথের 
'্যায়বিবেক' (আনুমাণিক খুঃ ১০৫০--১১৫০)। বাচম্পতি তীহার 
্যায়কণিকা* গ্রন্থে প্রভাকরবাদীদের দ্বঃট উপধারা অর্থাং প্রাচীন ও নব্য 
ধারার মধ্যে পার্থক্য নির্নয় করিয়াছেন । 


ভাট সম্প্রদায় 


ভারতীয় দর্শনে কৃমারিল একটি বিখ্যণ্ত নাম । প্রাচীন ধারার ত্রান্মণ্য 
মতবাদের সপক্ষে তীহার প্রদীপ্ত প্রচারের জন্য তিনি খ্যাত । তিনিই 
বৌদ্ধ মতবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাঁহত ম্বদ্ধ করিয়াছিলেন । 
আজ যেব্রাক্ষপ্য এঁতিহ্য সম্পর্কে আমর! গর্ববোধ করি, কুমারিল তংকালে 
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সেই মনোভাব গ্রহণ ন৷ করিলে তাহার অনেকখানিই আজ ল্ৃপ্ত হইয়া যাইত। 
'ক্লোকবাতিক”, “তন্ত্রবাত্তিক' ও ট্টুপ্টীকা+ কৃমারিলের তিনটি মহৎ সৃর্টি। 
প্রথমটি ছন্দোবদ্ধ পদে রচিত । ইহা “মীমাংসাসূত্রে'র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
অংশের টীকা । দ্বিতীয়টি গদ্যে লিখিত, মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ পদও আছে । 
ইহাতে উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তৃতীয় গ্রন্থটি 
অবশিষ্ট অংশের টীকা । কৃমারিল শঙ্করের পূর্ববর্তী, সাধারণত তাহাকে ৭৫০ 
খৃষ্টানদের লোক বলা হয়; যদিও নৃতন কিছু তথ্য হইতে দেখা যায় তিনি 
খুহীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক ছিলেন । স্লোকবাতিক' সম্পর্কে উস্বেক অথবা 
ভবভূতি (খৃষীয় অফ্টম শতাব্দী ) ভাঙ্ঠ রচনা করিয়াছিলেন । সুচরিতমিশ্র 
( খুইীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ) তাহার “কাশিকা গ্রন্থে, এবং 
পার্থসারথিমিশ্র (প্রচলিত মত অনুযায়ী খুহীয় দশম শতাব্দী ; অধ্যাপক 
রাধাকৃঞ্ণণের মতে ১৩০০ খৃঙ্টাক ) তীহার “ম্যায়রত্বাকর' গ্রস্থে 'শ্লোকবাত্তিক 
সম্পর্কে আলোচন। করিয়াছেন । “তন্ত্রবাণ্তিক' সম্পর্কে ভবদেবভট্ট ( খু্ীয় 
একাদশ শতাব্দী ) তাহার 'তৌতাতিতমততিলক' গ্রন্থে এবং সোমেশ্বরভট্ 
১২০০ খুষ্টান্দ ঠাহার নন্যায়স্্ধা” গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন । “টুপ-টাকা। 
সম্পর্কে বেস্কটদীক্ষিত তাহার টীকা রচনা করেন “বাণ্তিকাভরণ” নামে । 
কুমারিলের পরই একটি বড় নাম হইল মণ ( স্ীয় অটাদশ শতক ) ; বল। 
হয়, কুমারিল মগ্ুনের গুরু এবং স্বশুর । মণ্ডন বাচস্পতির পূর্ববর্তী লোক 
পরম্পরায় তাহাকে সুরেশ্বর ও বিশ্বরূপের সহিত এক করিয়াই দেখ হয় । 
তিনি “বিধিবিবেক”, “ভাবনাবিবেক'১ “বিভ্রমবিবেক? ও '“মীমাংসানুক্রমণী 
রচন! করেন ।১ প্রথম গ্রন্থটি সম্পর্কে বাচম্পতি তাহার “ন্যায়কপিকা”তে 
আলোচন। করিয়াছেন । 


মীমাংসা সম্পর্কে স্বতন্ত্র রচনা 


মীমাংসা মতবাদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে এইগুলির উল্লেখ কর' 
যায়ঃ পার্থসারথিমিশ্রের শান্ত্রদীপিকা”, মাধবের (খু্ীয় চতুর্দশ শতাবী ) 


১. মণ্ডনের “ক্ফোটসিদ্ধি' এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা । ইছাতে ক্ফোট-সংক্রান্ত বৈয়াকরশিক 
নীতি ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 
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“জৈমিনীয়ন্য।য়মালা, অপ্পয্যদীক্ষিতের “উপক্রমপরাক্রম” ও “বিধিরসায়ন? 
অপোদেবের €খুছীয় সপ্তদশ শতাব্দী ) “মীমাংসান্যায়প্রকাশ”, লোগাক্ষি- 
ভাস্করের (খুঃ সপ্তদশ শতাব্দী ) 'অর্থসংগ্রহ*, খগুদেবের €খুঃ সপ্তদশ শতাব্দী ) 
'ভাট্রদীপিকা”, "মীমাংসাকৌনভ্তভ+, ও “ভাট্ররহস্য* গাগাভট্টের ( খুহীয় সপ্তদশ 
শত ব্দা) “ভা ট্রাউন্ত।ম1ণ”, নারায়ণভট্রের (খৃইীয় সপ্তদশ শতাব্দী) “মানমেয়োদয়” 
এবং কৃষ্ণয়ন্্রনের ( খৃইীয় অষ্টাদশ শতাব্দী ) “মীমাংসা-পরিভাষা” । 'ম্বাক্িল্সেহ 
প্রপূরণী'র রচয়িতা রামকৃষ্চভট্ট, “ময়ুখমালিকা”র লেখক সোমন্ুথ, এবং 
দীনকরভন্ট ও কমলাকরভট্টও ভাট্ট মতবাদের লেখক । 


মীমা“স/ব কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধ্যানধারণ! 


পূর্বমীমাংস! মতবাদে জ্ঞানের স্ব-বৈধত।কে স্বীকার করা হয়। জৈমিনি 
জ্ঞানল1ভের শুধু তিনটি উপায়কেই স্বীকার করেন-_ প্রত্যক্ষ”, “অনুমান? ও 
“শব্দ” । ইহার সহিত প্রভাকর আরও দ্বইটি উপায় যোগ করিয়াছিলেন-_ 
'উপমান, ও “অর্থ(পত্তি । কুমারিল জ্ঞানলাভের উপায় রূপে 'অনুপলন্ধি”- 
কেও স্বীকার করেন। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে পুর্বমীমাংসায় 
ঈশ্বরকে কোনরূপ তাৎপর্যপূর্ণ পদমর্যাদা দেওয়া হয় নাই ; যদিও “বেদান্তসৃত্রতে 
জৈমিনিকে আন্তিক দৃর্টিভঙ্ষিসম্পন্ন বলিয়! দেখানে৷ হইয়াছে ।১ 


৬1] বেদান্ত : ভুমিকা! 


ভারতীয় দর্শনের সকল প্রান ধারার মতবাদের মধ্যে উত্তরমীমাংসা,, 
ব্র্ধমীমাংসা ব1 বেদান্ত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । এই মতবাদের প্রাচীনতম 
গুরু ছিলেন আশ্মরথ্য, বাদরি, কার্কাজি কাশকৃৎস্্, গভডুলোমি ও আত্রেয় । 
'বেদাত্তসূত্রতে জৈমিনির সহিত ই'হাদেরও নামোল্লেখ আছে । 

বাদরায়ণের “বেদা্তসুত্র কিংবা '্রন্সুত্র* কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল 
সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আধুনিক ভারতীয় 
পণ্ডিতগণ এই সময়টিকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্ী বলিয়া মনে করেন । কিন্তু 
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অন্যরা খুষ্টপূর্ব ৪০০ হইতে ২০০ অবের মধ্যবতাঁ সময়ে ইহার কাল । নণক্ক 
করিতে চান ।১ 


বেদাস্ততসত্র 


'বেদাত্তসৃত্র'সমূহ চাঁরিটি অধ্যায় বিশিষ্ট । প্রথমটিতে পাঁরমাথিকী সত্তা 
রূপে ব্রন্মের কথা আলে।চনা করা হইয়াছে । দ্বিতীয়টিতে আছে প্রতিদ্বন্দ্া 
দার্শনিক মতবাদের আপত্ি সম্পর্কে আলোচনা । তৃতীয়টিতে ব্রহ্মা বিদ্যা 
অর্জনের উপায় অধ্যয়নের কথ। বল! হইয়াছে, চতুর্টিতে আলোচিত হইয়াছে 
্রক্মবিদ্যার ফলাফল । বেদাত্তসূত্রগুলি উপনিষদের শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে*সামঞ্জস্যপূর্ণ । এই রূপে বাদরায়ণ বেদের প্রতি তাহার বিরাট ও 
স্থায়ী শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়াছেন । বাদরায়ণের বেদান্ত এক ব্রঙ্গই অলৌকিক 
সত্তা-এই কথ! বলিয়া একেশ্বরবাদের আদর্শের সপক্ষে প্রচার করে, 
সাংখ্যতে যাহা করা হয় নাই। সাংখ্য মতবাদে পুরুষ ও প্রকৃতিকে দুইটি 
স্বত্ব সত! রূপে কল্পন! করা হয়;. বাদরায়ণ সরাসরি এই মতব।দকে ' 
খগুন করেন । যে মায় ব্র্গকে দৃষ্টির অগে।চরে রাখে এবং তাহাকে 
বহু রূপে প্রতিফলিত করে, সেই মোহ্সৃষ্টিকারী সত্তা রূপে মায়ার ধারণাটি 
বিশ্বের দার্শনিক চিস্তীর ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান । জগতের অস্তিত্ব 
ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ ব্রহ্মার রূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। 
সাংখ্যতে যেখানে বল৷ হয় যে জগং হইল প্রকৃতিরই “পরিণাম”, বেদান্ত 
সেখানে বলে যে জগং হইল ব্রঙ্গেরই এক বহিঃপ্রকাশ (“বিবত? )। 


১. ভাবতি'য প্রাচীন পবম্পরায় এই লেখককে মহাভাবতক।ব ব্য।সেব সহিত এক কবিষ। 
দেখ। হয । শঙ্কবাচার্ধ অবশ্য কোথাও স্ম্পউভাবে বলেন ন'ই যে ব্যস (অথবা 
কৃষ্ণদ্বপায়ন, যিনি বিষুর নির্দেশে বৈদিক ধা অপাস্তবতমঃ-এব অবতাবনপে জন্মগ্রহণ 
কবিষাছিলেন ) 'ব্রহ্ষসৃব্রে'র রচধিতা। তিনি ব্যতিক্রমহীনভ।বেই লেখকেব নীম 
কবিষাছেন বাদরাষণ বলিয়া, কখনও ব্য।স ন।মটি বলেন নাই এবং স্প$ুভাবে একথাও 
বলেন নাই যে উভযেই এক ও অভিন্ন | কিন্ত বাচম্পতি, আনন্দগিবি, রামানুজ, 
মাধব, বল্পভ ও বলদেবের মতে বাদবাধণ ও ব্যাস একই বাক্তি। 
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%বেদাপ্ডতের প্রাচীন শিক্ষকগণ 


বেদাস্তর প্রাচীন শিক্ষকগণের মধ্যে গৌড়পাদের নাম অবশ্য উল্লেখ্য ৷ তিনি 
তাহার বিখ্যাত “কারিক'সমুহে একেম্বরবাদী বেদান্তের নিম্মমানুগ বিচারের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । অপরএকজন গুরুত্বপুর্ণ লেখক হইলেন ভর্ভূহরি (সম্ভবত 
খুঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের )। বল! হয়, ইনি ক্রক্গসৃত্রের এক টীকা 
রচনা করিয়াছিলেন । শঙ্কর আরেকজন লেখকের ইঙ্গিত দিয়াছেন । 
তিনি হইলেন ভ্রাতৃপ্রপঞ্চ । তাহার মতে ব্রন্ম একাধারে অদ্বৈত এবং দ্বৈত । 
ইহা ছাড়াও শঙ্কর বৃত্তিকার নামক একজনের কথা বলিয়াছেন ৷ ইহার 
পরিচয় এখনও অজ্ঞাত ।১ 


শঙ্কর : তাহার কাল ও রচনা 


একেশ্বরবাদী বেদান্তের সকল চিন্তানায়কের মধ্যে মহত্রম হইলেন 
শঙ্কর। অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলর ও অন্যান্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে তিনিই 
৭৮৮-_-৮২০ খুষ্টান্ধের মধ্যে অমর গ্রন্থ “শারীরকভাম্য* রচনা করেন । 
প্রাচীন মত অনুযায়ী অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর শেষার্কেই (৬৮৬-_৭২০ খৃষ্টাব ) 
তাহার কালরপে নিদিষ্ট করা হয় । তাহার রচনার বৈশিষ্টা হইল দার্শনিক 
অন্তর্দন্ট । এতদ্যতীত তাহার রচনাশৈলী ও শব্চয়ন তাহার রচনাগুলিকে 
এক অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ॥ শঙ্কর প্রধান দশটি উপনিষদের টাকা 
রচনা করিয়াছেন এবং বিশেষত, “বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌” সম্পর্কে তাহার টীকা 
বহু বিশিষ্ট চিস্তাবিদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । শঙ্করের ব্যাখ্যার ফলে 
তিনি এরূপ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন কারিয়াছেন যে বেদাম্ত কথাটি 
'বলিলে ব্যতিক্রমহীনভাবে আমরা যেন সে-সম্পর্কে তাহার মতামতকেই বুঝিয়া 
লই । 


১, ইনি পাঁণিনির গুরু, বর্ষের ভীত উপবর্ষ, কিংবা বোধায়ন কিনা” অখবা ছুই খধিই 
একই ব্যক্তি কিনা, কিংব! বৃত্তিকার নামে তৃতীয় কোনও লেখক ছিলেন কিনা, তাহ! 
স্ুনিদিউভাব নির্ধারণ করা যায় না । 


২১৯ 


বিবরণ সম্প্রদায় 


শারীরকভান্য* সম্পর্কে টীকা রচনা কর! হইয়াছে বিবরণ সম্প্রদায় ও 
ভামতী সম্প্রদায় নামক দুইটি চিস্তাধারার দিক হইতে । প্রথমোক্ত ধারার 
মতবাদের সবল উৎস দেখ! যায় পদ্মপাদের “পঞ্চপদিকা” গ্রন্থে । কথিত আছে 
যে পদ্পাদ 'ব্রন্গসূত্রশারীরকভাস্ঘেপর প্রথম পঞ্চম পাঁদের টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন ৷ তাহার মধ্যে মাত্র প্রথম চারিটি সূত্রের টীকা এখন পাওয়া 
যায় । পগ্মপাদের কাল হইল খৃঃ সপ্তম শতকের শেষ ও অষ্টম শতকের 
আরস্তের মাঝামাঝি সময়ে ; কারণ তীহাঁকে দেখানো হইয়াছে শঙ্করের 
শ্রেষ্ঠতম শিশ্তরূপে । “বিবরণ 'পঞ্চপাদিকা”র ব্যাখ্যামূলক গ্রস্থ । ইহার 
রচনাকার প্রকাশাত্মন (সম্ভবত খুঃ নবম শতকের ; অধ্যাপক রাধাকৃফণের 
মতে ১২০০ খুষ্টান্দ ) । প্রকাশাত্মনের মতে ব্রল্দ হইলেন একাধারে মায়ার 
“বিষয়” ও “আশ্রয়” ॥ ণঁববরণপ্রমেয় সংগ্রহ” নামে “বিবরণে*র এক সংক্ষিপ্তসার 
রচনা করিয়াছিলেন বিদ্যারণ্য--ইন্হাকে সাধারণত মাধবেব €খৃঃ চতুর্দশ 
শতক ) সহিত এক বলিয়। গণ্য করা হয় । 


ভামতী মতবাদ 

বাচস্পতির 'ভামতী*, অমলানন্দের খেহীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) 'কল্লতরু+ ও 
শাস্ত্রদর্পণ' এবং অগ্পষ্যদীক্ষিতের ( খুহটীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাববী) 'পরিমল'-এ 
ভামতী মতামত উত্তমরূপেই স্থান লাভ করিয়াছে । 


একেশ্বরবাদী বেদান্ত সম্পর্ষিত রচনা 


শঙ্কর কর্তৃক ভাষ্ককৃত একেশ্বরবাদী বেদাস্ত সম্পকিত সাহিত্য অত্যন্ত 
সম্বদ্ধ । স্রেম্বর (পরম্পরাগতভাবে ইনি ও মণ্ডন একই ব্যক্তি বলিয়। গণ্য করা 
হয়। মগ্ডন পরে শঙ্করের শিশ্য হইয়াছিলেন ) তাহার “তৈত্তিরীয়ো পনিষদ্‌- 
ভাস্বন্তিকা', “বৃহদারণ্যকভাম্তবন্তিকা' ও “নৈষ্বর্স্যসিদ্ধি” রচনা করেন খুহীয় 
সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টম শতাববীর প্রারস্তে 1১ মগুনের 


১. কেহ কেহত্ঠাহাকে খ্র্লীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোকও বলেন 


৯২৯২ 


ত্রন্গাসদ্ধি' এক অসামান্য গ্রন্থ । ইহাতে তিনি বনু মৌলিক চিন্তার অবতারণা 
করিয়াছেন । সর্বজ্ঞাতমুনি খুহীয় নবম শতাব্দীতে ছন্দোবদ্ধ ক্সোকে 
“সংক্ষেপশারীরকঃ রচনা করেন । অবিম্ুক্তাত্মনের (অথবা বিশৃক্তাত্মনের ) 
'ইফ্টসিদ্ধি” এই মতবাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ১১৯০ খৃষ্টাব্দে 
তীক্ষ মুক্তি ও অধৈতবাদী তর্কের জন্ বিখ্যাত শ্রীহর্ষ তাহার 'খগুনখগুখাদ্য” 
রচনা করেন । ইহা এক অসামান্য দক্ষতাপূর্ণ অবদান । খৃঙ্টীয় অরয়োদশ 
শতকে চিংসখ একই পথ অনুসরণ করিয়া! রচনা করেন 'প্রত্যক্তত্বপ্রদী'পিকা, বা 
“চিৎসুখী” । খৃষীয় চতুর্দশ শতকে বিদ্যারণ্য তাহার ছন্দৌবদ্ধ জনপ্রিয় গ্রন্থ “পঞ্চ 
দশী” এবং যথেষ্ট গুরুত্সম্পন্ন গ্রন্থ 'জীবন্মৃক্িবিবেক' রচনা করেন । বিদ্যারপ্য 
এবং তাহার গুরু ভারতীতীর্থ ম্গ্মভাবে 'বৈয়াসিকন্যায়মালা' রচনা করেন । 
সদানন্দের “বেদান্তসারঃ একেশ্বরবাদী বেদান্তের একটি উত্তম নির্দোশকা'-গ্রন্থ । 
ইহা খৃ্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল । একেশ্বরবাদী বেদান্ত 
সম্পর্কে আরেকটি জ্ঞানতাত্বিক নির্দেশিকাণ্গস্থ হইল বেদান্তপরিভাঁষা” । 
ইা ধর্মর1জাধ্বরীন্দ্র কর্তৃক খুটীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। তাহার পুত্র 
রামকৃষ্ণ ( খৃহীয় ষোঁড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী ) 'শিখামণি' নামে উহার ভাস্য রচনা 
করেন । শঙ্করের 'ক্রন্মসূত্রভাস্” সম্পর্কে অপর দুইটি ভাহ্য হইল আনন্দগিরির 
ন্যায়নির্ণয়” খ্ঠীয় চতুর্দশ শতাব্দী) ও গোবিন্দানন্দের 'রত্ুপ্রভা? খেীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দী )। প্রকাশানন্দের 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' ( খৃইীয় পঞ্চদশ শতাবী ) এবং 
অপ্পনযাদীক্ষিতের ন্যায়রক্ষামণি? ও “সিদ্ধাস্তলেশসংগ্রহ' একেস্বরবাদী মতবাদের 
আরও কয়েকটি মুল্যবান নির্দেশিকা-্রস্থ । খৃষীয় ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক 
বাঙালী, মধুসৃদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন । 
ইহাতে ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজের (খুফীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগ) নন্যায়ামৃত'তে উপস্থাপিত প্রতিপক্ষীয় মধ্ব মতবাদের জটিল ও 
দর্বোধ্য সমালোচনা আছে । ব্রক্মানন্দের “'গোৌঁড়ব্রন্মানন্দী” বা “লঘুচন্ড্রিকা? 
হইল রামাচার্ষের (ওরফে রাঁমতীর্ঘ বা ব্যাসরাম ) “তরঙ্গিণী?তে ( খৃষটীয় 
ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ ) উত্থাপিত সমালোচনার বিরুদ্ধে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র 


পক্ষ-সমর্থনে লিখিত গ্রন্থ । 


১৩ 


বেদাস্তের বিভিন্ন ধারা : ১. ভাস্কর 


বাদরায়ণের 'ব্রন্গসুত্রকে বিভিন্ন মতের বহু মহৎ চিন্তাবিদ বিভিন্ন 
ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহারা সকলেই লিখিয়াছেন শঙ্করের পর। 
এরূপ এক চিস্তানায়ক ছিলেন ভাম্কর । তিনি খুষ্টীয় অফটম শতাব্দীর 
শেষে কিংবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোনও এক সময়ে তাহার “ভাম্! 
রচনা করেন । ভাগ্কর ছিলেন ভেদাভেদবাদের প্রবক্তা ৷ 


রামানুজ 

'্ূত্রে'র আরেকজন মহান ভাস্তকার হইলেন রামানুজ । তাহাকে 
খৃফীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বল! হয়। তাহার দর্শন বিশিষ্টাদতবাঁদ 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । এই মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরই হইলেন একমাত্র 
সতা, কিন্ত তিনি সচেতন আত্মা ও অচেতন বস্তজগতের এক সম্মিলিত 
রূপ । রামান্জের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল আন্বার বা দক্ষিণ 
ভারতের বৈষ্ব সাধুগণের তামিল গাথাসমূহ । আন্বারগণের মধ্যে প্রধান 
ছিলেন নাথমণি ও যা নাচার্য ( খৃইীয় দশম শতাব্দী )। রামানুজের ভাঙ্ের 
নাম 'শ্রীভাঙ্” । সুদর্শনের €খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী ) “শ্রুতপ্রকাশিকা' 
'শ্রীভাঙ্তের এক সুপরিচিত টীকা । বেঙ্কটনাথ বেদাম্তদেশিক ( খুহীয় 
ত্রয়োদশ শতাব্দী ) সম্ভবত রামান্বজের মহতম উত্তরসূরী ছিলেন । তিনি 
“শতদৃষণী', “তত্ব্টাকা, (শশ্রীভাস্য” সম্পর্কে একটি টীকাভাস্য ) ও “মেশ্বর- 
মীমাংসা”র লেখক । 


নিশ্বার্ক 


'ত্রন্মসূত্রে'র অপর একজন ভাস্যকার হইলেন নিম্বার্ক। তীহার ভ।য্ের 
নাম “বেদান্তপারিজাতসৌরভ' । তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবন্ত। । এই 
মতবাদ সামান্য কয়েকটি ব্যাখ্যাগত পার্থক্য ব্যতীত ভাস্করের মতামতের 
নিকটবতাঁ। নিনম্বার্ক খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন । 
তাহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য “বেদাস্তকৌন্ভ নামে একটি ভাঙ্য রচনা 
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র্‌ 
করিয়াছিলেন । এই মতবাদের অনুগামী কেশবকাশ্মীরী ) খৃফীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দী ) “তত্বপ্রকাঁশিকা' নামে গীতার একটি ভাঙ্য রচনা করিয়াছিলেন । 


৪. মধ্ব 


ত্রন্মসূত্র' সম্পর্কে আরেকজন ভাহ্যকাঁর হইলেন মধ্ব। ইহার জন্ম ১১৯৯ 
খৃটাবে । ভাত রচনা ছাড়াও তিনি “অনুব্যাখ্যান” নামক আরেকটি 
গ্রন্থে তীহার কৃত ব্যাখ্যার যাথাথ্য প্রমাণ করিয়।ছেন। ছিনি শুদ্ধ 
দ্বৈতব।দের প্রচারক । 

অপর একজন ভাঁহ্যকার হইলেন বল্পভ । তিনি খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীর 
শেষভাগ এবং ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগের লোক ছিলেন । তাহার কৃত 
ভাষ্তের নাম “অনুভান্ত* । তিনি যে ততু প্রতিপাদন করেন তাহা হইল 
শুদ্ধাদ্বিতবাদ । তিনি জগংকে দেখেন একটি সভা রূপে, সুক্ক্সতম অবয়বে 
, উহাই ত্রন্ম। 


?, গৌড়ীয় 


সর্ব শেষে উল্লেখ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মতবাঁদ। তাহারা 'অচিন্ত্যভেদা- 
ভেদবাদে'র প্রবক্তা । ই'হাদের কথা সর্ব?শেষে উল্লেখ কর। হইল্লেও, ই হারা 
(কোনো অংশেই সামান্য নহেন । নিজেদের মধ্ব মতবাদের একটি শাখা 
বলিয়া অভিহিত করিলেও, দৃ্িভঙ্গীর দিক দিয়া নিম্বার্কের মতবাদের সহিত 
ইহাদের অনেকখানি শিপ আছে এবং কখনও বা তাহারা শঙ্করকেও 
অনুসরণ করেন । এই মতবাদের উত্তব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শিক্ষা হইতে । 
শীকৃঞ্ণ চৈতন্য খুষ্টায় ষোঁড়শ শতকে বঙ্গদেশে খ্যাতিমান ছিলেন । গ্োঁড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি ও শিষ্ঠ রূপগো স্বামী 
ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর পণ্ডিত। তিনি নাটক, অলংকারশান্ত্র ও দর্শন 
সম্পর্কে বনু গ্রন্থ রচনা করেন । তীহার লিখিত ভাগবতের দশম অধ্যায়ের 
ভাঙ্ 'বৈষ্ণবতোষিণী” গ্রন্থটি গো” বৈষ্ণব সাহিত্যে এক গুরুত্বপুর্ণ 
অবদান । তাহার ভ্রাতুষ্পৃত্র ও শিষ্য জীবগোশ্বামীও বিরাট পণ্ডিত ও প্রচুর 
গ্রন্থের লেখক । তাহার ছয়টি “সন্দর্ভ' (“ক্রমসন্দর্ভ, 'তত্সন্দর্ড,* 'ভক্তিসন্দর্ড' 
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প্রভৃতি ) এবং 'সর্বসংবাদিনী” গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক অসামান্য গ্রন্থ । 
বলদেব বিদ্যাভূষণ (খুটীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দৃষ্টিকোণ 
অনুযায়ী 'রন্সাসৃত্রে”র ভাস্ *গোবিন্দভাষ্য” রচনা করেন । তাহার “প্রমেয়রত্রা 
বলীও' একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ । 
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খ. প্রচজিত মতবিরোধী মতবাদ 


(ক) বৌদ্ধ দর্শন : ভূমিকা 


বৌদ্ধগণ গৌতম রুদ্ধের অনুগামী । রুদ্ধ খুষ্টপূর্ব ষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের 
কোন এক সময়ে জনসাধারণের ভাষায় হার মতবাদ প্রচার করেন । 
পালিভাষায় লিখিত “তিপিটক” বৌদ্ধধনের অনুশাসন গ্রন্থ । ইহা! চিতন ভাগে 
বিভক্ত £ ৫১) বিনয়পিটক, (২) স্ত্ুপিটক ও (৩) অভিধম্মপিটক ৷ ধর্মীয় 
অনুশীসন-সংক্র।ম্ত রচনা ছাড়াও বৌদ্ধ-স।হিত্য অন্য ধরনের রচন'তেও সম্বদ্ধ 
এবং উহাঁও পালি ভাষায় লিখিত । এখানে উল্লেখ করা প্রশ্মোজন যে 
বৌদ্ধ সাহিত্য ইহা অপেক্ষাও ব্যাপক পরিধি-সম্পন্ন এবং ইহার মধ্যে 
সংস্কত রচনণর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে । এ-সম্পর্কে পূর্ববর্তী এক 
অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়ীছে | ১ 


বৌদ্ধ দর্শনের চ।'বিটি সম্প্রদায় 


বৌদ্ধ দ'র্শনিকগণ ব্যাপকভাবে চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত-_সৌত্রাস্তিক, 
বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগীচার । জৈনধর্সের মতো বৌদ্ধধর্»ও বেদের 
প্রাধান্য স্বীকার করে না । বৌদ্ধগণ জ্ঞানের ছইটি মাত্র উপায়কে স্বীকার 
করেন £ “প্রত্যক্ষ ও 'অনুমাঁণ? । পরে বণ্রিত চাঁরিটি মতবাদের মধ্যে তীব্র 
বিরোধ থাকিলেও ত্রান্গণ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে মনোভাবের ক্ষেত্রে তাহার! 
একমত । চৈনিক পরিব্রাজক ই-ংসিও বলেন-_্বীহারা বৌধিসত্বগণের পুজা 
করেন এবং মহা যাঁনসুত্র অধ্যয়ন করেন, তাহারা মহীযানপন্থী ; আর যীহারা 
এই সমস্ত ক্রিয়া করেন না, তাহার। হীনযানপন্থী । মহাঁযানপন্থীরা দুইটি 
শাখায় বিভক্ত-_-0১) মাধ্যমিক ও ২২) যোগাচার । হীনযানপন্থীদেরও 


১. যষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠ: ৫৮--৭৪ 
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দ্বইটি বিভাগ--৫১) বৈভাষিক ও (২) সৌত্রাস্তিক । উভয়কেই সবান্তিবাঁদী 
নামে অভিহিত করা হয় । 


১. বৈভাষিক 


বৈভাষিকগণ ৃত্রে'র প্রাধান্য অস্বীকার করেন এবং 'অভিধন্ম/র ভাষ্য 
“বিভাষে'র সহিত নিজেদের যুক্ত করেন । তাহাদের প্রধান গ্রন্থ হইল 
কাত্যায়নীপৃত্রের জ্ঞানপ্রস্থান' (বৃদ্ধের নির্বাণ লাত্তের প্রায় তিনশত বংসর 
পরে, রচিত) । বস্মিত্রের নেতৃত্বে পঁঁচশত অহ্ৎ কর্তৃক 'মহাবিভাঁষ 
ন।মক ভান্ত সংকলিত হ্ইয়।ছিল সম্ভবত কনিষ্কের মহ।সঙ্গীতির পর । 
উিদানবগে”, ধন্মপদ” 'একোত্রাগমে'র খণ্ডাংশ, অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত" 
এবং আধশুরের 'জাতকম[ল1' এই মতবাদের অন্ততক্ত বলিয়া মনে করা 
হয় । ভদন্ত (খৃহ্টীয় তৃতীয় শতক ), ধর্মত্রাতা ও ঘোষক এই মতের অপর 
কয়েকজন প্রবক্তা ৷ 


২, সৌত্রস্তিক 


হিউয়েন সাঙের (মুআন চোয়।ঙ ) মতে নাগার্নের সমসাময়িক কৃমীর- 
লাত (বা কুমারলন্ধ ) ছিলেন সৌত্রান্তিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । “সৃত্রে'র 
উপর তাহাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত, এই কারণেই তাহাদের নম সৌত্রাস্তিক । 
সুম্প্টরূপে বলিতে গেলে, তাহারা বৈভাষিকগণের মতো! 'মৃত্তপিটক'কে 
(ইহাতে ভগবান বুদ্ধের উপদেশবাণী আছে) অস্বীকার না করিয়া, 
তাহাকেই মানেন এবং অপর দুইটি পিটককে বাতিল করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ 
এই মতবাদের কোনো রচনাই আজ পাওয়া যায় না। মুক্তিবিজ্ঞানী 
ধর্মোত্তর ও বন্ুবন্ধুর “অভিধর্মকোষে”র ভ'ষ্য রচয়িতা যশোমিত্র এই মতব।দের 
অনুগামী বলিয়া কথিত মছে। 


৩. মাধ্যমিক 


মাধ্যমিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাগার্ভজন। মহাযানসৃত্রের 
সর্বশেষ রচন। “শতসা হত্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা” ঠাহারই রচন! বলা হয়। প্রসঙ্গত 
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উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'প্রজ্ঞাপারমিতা” ঘে!ষণা করে যে "শুন্যতা সম্পর্কে 
জ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান । মাধ্যমিক মতবাদের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিত্বমূলক 
রচনাধুহইল নাগার্জনের “মাধ্যমিককারিকা বা *মাধ্যমিকসৃত্তু' । দ্বিতীয় গ্রন্থটি 
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ এবং ইহাতে মোট চারিশত শ্লোক আছে । 
নাগার্জন তীহ।র নিজের গ্রন্থেরই একটি ভাষ্য রচন। করিয়াছিলেন, তাহার 
নাম “অকুতোভয়” । দ্রর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থটি আমর সংস্কৃত ভাষায় পাই নাই। 
নাগার্জন-লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধো আছে 'ম্বৃক্তিষ্টিকা”, 'শুন্ততাসপ্ততি', 
'প্রতীত্যসমুপাদহৃদয়”, “মহ যানবিংশক” ও “বিগ্রহ্ব্যাবর্তনী”। নাগার্জনকে 
দাধারণত খুষটপুর্ব প্রথম শতক (দলাই লামার সংগ্রহশালায় রক্ষি্ভ পরম্পরা 
অনুযায়ী ) ও খৃ্ীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবতর্শ কালের লোক বলা হয়৷ যাহাই 
হউক তিনি ৪০১ খুষ্টাব্ষের পরবর্তীকালের নহেন। সেই সময়ে কুমাঁরজীব 
চীনা ভাষায় ভাহার জীবনী অনুবাদ করিয়াছিলেন । “বোধিচর্যাবতার” ও 
“শিক্ষা সমুচ্চয়'-রচয়িতা৷ শান্তিদেবকে ( খৃষীয় সপ্তম শতাব্দী ) কখনও মাধ্যমিক, 
কখনও যোগাচার মতবাদের প্রবক্তা বলা হয়। খুহীয় ষষ্ঠ কিংবা! সপ্তম 
শতাবীতে চক্দ্রকীত্তি কতৃক লিখিত “প্রসন্নপদা, নামক ভাষ্যটি মাধ্যমিক 
মাহিতো এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদের লেখেন 
“চতুশশতক”। ইহাও মাধ্যমিক মতবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ । 
চন্দ্রকীতি ইহার ভাষ্য লিখিয়াছিলেন । আর্ধদেবের অন্যান্য গ্রন্থগুলি হইল-__ 
'চিত্তাবশুদ্ধিপ্রকরণ”, “হস্তবালপ্রকরণ' এবং “লঙ্কাবতারে'র কয়েকটি অংশের 
ভাষ্যমূলক অপর দ্বইটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ 


৪, যে'গাচ'ব 


যোগাচার মতব।দের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অসঙ্ষের গুরু মৈত্রেয়নীথ । 
অসঙ্গ তাহার মতবাদের জটিল বক্তবা সৃ্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন বাঁলয়' 
মনে করা হয় । অসঙ্গ অন্তত খুষ্টীয় তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন, যদিও কেহ 
কেহ খুষটয় চতুর্থ বাঁ পঞ্চম শতাবীকে “হার কাল বলিতে চাহেন । যোগাচার 
সম্প্রদায়ের মতে চেতনা বা “বিজ্ঞানের উধ্র্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। 
'অভিসময়ালংকারকারিকা” এবং সম্ভবত “মহাযানসৃত্রীলংকা'র (অধ্যাপক লেভি 


২১৪) 


উহাকে অসঙ্গের রচনা বলিয়াছেন ) এবং 'অভিধর্মের ভঙ্গীতে লিখিত গদ্য 
রচনা 'যোগাচারভৃমিশান্ত্র মেত্রেয়নাথের রচন'।১ অশ্বঘোষ যোগাচার 
মতবাদের অনুগামী ছিলেন । তিনি অন্যান্য বনু গ্রন্থের মধ্যে 'মহাঁযাঁন- 
শ্রদ্ধোংপাদসৃত্র' লেখেন। ইহা পুর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত 
হইয়াছে।২ বৌদ্ধসাহিত্যে বনুবন্ধু অসঙ্গ ন।মটি একটি মহান নাম । তীহাকে 
থুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলা হয়, যদিও কেহ কেহ বলেন খুফীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর । ছয়শত ক্লোকে নিবদ্ধ তাহার গ্রন্থ “অন্ভিধর্মকোষ” বৌদ্ধ দর্শনের 
ক্ষেলে এক স্থায়ী অবদান । গ্রন্থটি মূল সংস্কৃত ভাষায় আমাদের নিকট আপে 
নাই। এই গ্রন্থে লেখক প্রধানত বৈশেষিকদের অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন । 
তাহার 'পরমার্থসপ্ততি' গ্রন্থে সাংখ্যতত্ব সমালে।চিত হইয়াছে । যশোমিত্র 
“অভিধরনকোধব্যাখ্যা” নামে 'অভিধর্মকৌষে'র এক ভাষ্য রচনা করেন । চীনা 
ভাষায় ইহার প্রাচীনতম অনুবাদ হয় খুহীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে । গ্রস্থটি অতান্ত 
গুরুত্বপুর্ণ কারণ ইহা হইতে আমরা বৈভ।ষিক ও সৌত্রান্তিকদের মতামত 
জানিতে পারি। বস্বববন্ধ “বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি” ন।মে এক বৃহদায়তন গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন ; উহার মধ্যে আছে দুইটি রচনা-_“বিংশতিকা” ও “ত্রিংশিকা । 
ইহাতে চেতনা বা “বিজ্ঞানে”র বাস্তবত।র মতবাদ ব্যখ্যা করা হইয়াছে । 
অপর কয়েকটি গ্রন্থ, যেমন “পঞ্চস্বন্ধপ্রকরণ', 'ব্যাখ্যাযুক্তি* 'কর্মসিদ্ধিপ্রকবণ' 
এবং “মহাযানসূত্রালংকীর”, ও 'প্রতীত্যসমংপাদসূত্র” সম্পর্কে দুইটি ভাষ্য, 
“মধ্যান্তবিভাগ” এবং “অপরিমিতায়ুঃসৃত্রৌপদেশ*ও বস্ুবন্ধুর বচনা বল! হয । 
বস্তুবন্ধুর মতবাদের অনুগ।মীদের মধ্যে ই'হ।দের নাম অবশ্য উল্লেখ্য ২ স্থিরমতি, 
দিঙ্‌্নাঁগ, ধর্পপাল ও শীলভদ্র । স্থিরমতি বস্বন্ধব শাত্রংশিকা-বিজ্ঞপ্তি'র 
একটি ভাষ্য রচনা করেন এবং ধর্মপাল রচনা করেন ণবংশতিকা-বিজ্ঞপ্তি'ব 
ভাষ্য । দিঙ্‌নাগ ছিলেন আর্য অসঙ্গের ভ্রাতা বস্ুবন্ধুর শিষ্য । দিঙনাগের 


১. অসঙ্গেব নাম তাহাব গুক মেত্রেয়ন'্থ অপেক্ষা অধিকতব বিখ্যাত হইযাঞে। 
শেষোক্তেব রচনাকে পূর্ববর্তী ব্যক্তির বচনা বল! হয কেন ইহা! হইতেই তাহাব ব্যাখা 
মেলে। তিব্বতীগণ ও হিউযেন সােব মতে 'যোগাচাবন্ভুমিশাস্ত্রকে অসঙ্গেব বচনা 
বল! হুইয়াছে। 

২. ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ? পৃষ্ঠা ৬৮ | 
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কাল সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। কেহ উহাকে বলেন খৃষটীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর লোক; অন্যেরা বলেন ৫২০ ও ৬০০ খুঙ্টাব্ধের মধ্যবতর্ণ । তাহারা 
তাহাকে কনৌজের রাজ শ্রীহর্ষের গুরু গুণপ্রভ-র সমসামগ্িক বলিয়া মনে 
করেন । খুফীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ভাষ্যকার মল্লিনাথ কালিদাসের 
'মেঘদ্বতে' এই দিঙ.নাগ্ের উল্লেখ পাইয়াছেন বলিয়! মনে করেন । দিঙ্‌নাগের 
প্রমণসমুচ্চয়”, 'প্রমাণশাস্ত্প্রবেশ' ও অন্যান্য রচন! তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত 
আছে এবং জীপানে উহা অত্যন্ত জনপ্রিয় । দিঙউনাগের যে একটিমাত্র সংস্কৃত 
রচন৷ বর্তমানেও পাওয়া যায় সেটি হইল 'ন্যায়প্রবেশ” 1 ধর্মকীতি ( খুটীয় ষষ্ঠ 
কিংবা সপ্তম শতাব্দী ) 'ন্যায়বিন্দর* নামে একটি মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন &বং 
ধর্মোত্বর ( খৃফীয় নবম শতাব্দী ) ভাহার 'ন্যায়্বিন্দৃটাকা”তে তাহার ভাষ্য রচনা 
করেন । শীলভদ্র (খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ) ছিলেন নালন্দর বৌদ্ধাবিহারের 
প্রধান এবং স্বআন চোয়াঙ ( হিউয়েন সাঙ ) তাহারই নিকট হইতে বৌদ্ধ দর্শন 
সম্পর্কে স্বীয় জ্ঞান অর্জন করেন ৷ খুষটীয় অষ্টম শতাব্দীতে শান্তরক্ষিত 
'তত্বসংগ্রহ' নামে এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন । তাহাতে তিনি প্রতিপক্ষীয় 
মতবাদের বহু দার্শনিকের মতামতের সমালোচনা করেন । কমলশীল 
হার “পঞ্জিকা”তে এই গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন ।১ 


(খ) জৈনদর্শন : দুইটি মতব"দ 


জৈনরা জিনের অনুগামী । জিন কথাটি সর্বশেষ অবতার বর্ধমানের 
উদ্দেশে প্রদত্ত উপাধি । বধম:ন বলিয়াছিলেন যে তিনি ছিলেন পূর্ব 
তেইশ জন জ্ঞানীর প্রত্যেন্ট্র মতবাদের ব্যাখ্যাতা । জৈনগণ দুইটি মতবাদে 
বিভক্ত ১ (৯) শ্বেতান্বর ও (২) দিণন্বর । আমরা জানিতে পাঁরি যে এই 
বিভাগটি ঘটে সুদুর খরীয় প্রথম শশুকেই। শ্বেতান্বর জৈনদের ধর্মানুশাসন 
সংক্রান্ত ও দার্শনিক গ্রন্থাদি আছে কিন্ত দিগম্বর জৈনদের ধর্মানুশীসনগত 
কোনও গ্রন্থ নাই । শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর ধর্মানুশাসনগত সাহিত্যে আছে চুরাঁশিটি 
থণ্ড, তাহার ভিতর একচল্লিশটি হইল সূত্র ॥ উভ্ভয় সম্প্রদায়ই বেদের প্রাধান্য 


বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে পরবতী'কালের এ". রচন। হইল অধ্বয়বস্জের গ্রন্থটি । স্তাহাকে 
ৃষ্ীয় একাদশ শতকের শেষ বা ছাদশ শতকের প্রারস্তের লোক বল! হয়। 


২১ 


অস্বীকার করে এবং সেইহেতু প্রাচীন পন্থী হিন্দ দার্শনিকগণ কর্তৃক উহা? 
প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী/ দর্শন নামে অভিহিত । 


১. দিগম্বব 


প্রাচীনতম যে-দিগন্বর লেখককে শ্বেতাগ্বর গৌঁীও পরম শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখে, তিনি হইলেন কুন্দকুন্দ। তীহাব যব কয়টি গ্রস্থই প্রাকৃতে লিখিত । 
ংস্কৃত ভাষায় প্রথম দিগম্বর লেখক হিম।বে ধীহার নাম জান' যায় তিনি 
হইলেন উম্নাস্বামী ; ইনি উমাম্বাতি খুষীয় তৃতীয় শতাব্দী) ন।মেও পরিচিত। 
ই*হার “তত্বীর্থাধিগমসৃত্র'কে (দশ পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ ) উভয় সম্প্রদায়ই প্রামাণ্য 
রস্থ বলিয়া গণ্য করেন । সিদ্ধমেন দিবকরও একজন স্ুববিখ্যাত দিগন্বর 
দার্শনিক । তিনি সম্ভবত খুষ্টিয় পঞ্চম শতকে গ্রন্থাদি রচন। করিয়।ছিলেন । 
“তত্বার্থাধিগমসূত্র' সম্পর্কে তাহার ভাষ্য, এব* ন্যায়াবতার ও “সম্মাতি- 
তর্কসৃত্র নামক অপর দুইটি গ্রন্থও গুরুত্বপূর্ণ রচনা । খুষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমন্তভদ্র নামক জনৈক দিগন্বর “তত্বার্থাধিগমসৃত্র' সম্পর্কে 
একটি ভাষ্য রচনা করেন । তাহাতে 'আপ্তমীমাংসা” শীর্ষক একটি ভুমিকা 
আছে এবং সেই ভূমিকার সহিত কুমারিল ও বাচস্পতি উভয়েই পরিচিত 
ছিলেন । সমস্তভদ্রের অন্যান্য গ্রন্থের নাম “মুজ্যন্বশ।সন” ও রত্ুকবপ্ত- 
শ্রাবকাচাঁর” ৷ খুব সম্ভবত এই শতার্ধীতেই অকলঙ্কও জীবিত ছিলেন। 
'তত্বার্থাধিগমসূত্রণ ও আপ্তমীমাংসা” সম্পর্কে তাহার দুইটি ভাষ্য যথাক্রমে 
'তত্বার্থরাজবান্তিকা' ও “অফ্টশতী'র নাম উল্লেখযোগ্য । কুমারিল তীহার 
মতের প্রচণ্ড বিরোধিতা করিয়াছেন। বিদ্যানন্দ 'অফ্টসাহত্রী”, “তত্বার্থ- 
বাণ্তিক।”, *আপ্তপরীক্ষা*, “পাত্রপরীক্ষা”, প্রমাণপরাক্ষাণ ও প্রম।ণনির্ণয়' 
্রস্থগুলি রচনা করিয়া অকলঙ্ককে কৃমারিলের সমালোচনা হইতে রক্ষ। 
করিয়াছিলেন । মাপিক্যনন্দী রচন। করেন “পরীক্ষামখসূত্র । উহা অকলঙ্কের 
ন্যায়বিনিশ্চয়ের ভিত্তিতে রচিত । কুন্দকৃন্দের শিষ্য বলিয়া কথিত প্রভাচন্র 
তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা! করেন-_প্রমেয়কমলমার্তণ্ড, ও 
ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়” । সাধারণত মনে করা হয় যে প্রভাচন্দ্র অকলক়ের 
শিশ্ক | কিন্তু প্রমেয়কমলমার্তণ্ডে'র উপসংহারে বল! হইয়াছে যে গ্রন্থটি রচিত 


২, 


হয় ধারার ভে।জের শাসনকালে । আরেকজন দিগম্ধর জৈন গুভচক্দ্র ছন্দেখবদ্ধ 
পদে তাহার দার্শনিক গ্রন্থ 'জ্ঞানার্ণবঃ রচনা করেন খৃষীয় অষ্টম শতাব্দীর 
শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারস্তে ৷ 


২, শ্বেতাম্বব 


প্রাচীনতম শ্বেতাম্বর জৈন দার্শনিক হইলেন হরিভদ্র । তিনি দিঙনাগের 
ন্যিয়প্রবেশের একটি ভাষ্য, “যোগদৃ্টীসম্চ্চয়”, “যোগবিন্দ্ধ” 5৪ ধির্সবিন্দুঃ 
ছ/ডাঁও “হডভদর্শনসমুচ্চয়” ও “লোকতত্বনির্ণয় নামক দুইটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ রচনা 
করেন । খুষ্তীয় নবম শতককে তাহার কাল বলিয়া মনে কর] হয় । খ্ুফীয় 
নবম শতকের শেষভাগে অযৃতচন্দ্র কয়েকটি ভাষ্য ছাড়াও 'তর্বীর্থসার, ও 
'পুরুষার্থসিদ্ধ্যপাঁয়' রচনা! করেন । হেমচন্দ্র হইলেন এক বিরাট জৈন 
দার্শনিক । তাহার 'প্রমাণমীমাঁংসা” জৈন দর্শন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ । 
খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মল্সিষেণ হেমচন্দ্রের 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা'র একটি 
ভ।ষ্য লেখেন '্যাদ্বাদমঞ্জরী; নামে । আশাধরও একই শতাব্দীর লোক । 
তাহীর গ্রন্থের মধ্যে ধর্মীম্বৃতে'র নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন । সেই একই 
শতাব্দীর অপর একজন লেখক দেবেন্দ্রসূরী রচনা করেন “সিদ্ধপঞ্চাশিকা” 
বন্দারুবৃত্তি” ও “উপমিতিভবগ্রপঞ্চ-কথা-স।রো?দ্ধার” । পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
সকলকীতি দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এক স্বিশাল গ্রস্থ লেখেন; তাহার নাম 
তত্বার্থসারদীপক+ । শ্রুতসাগর সেই একই শতাঁবীর লোক। তিনি 
লেখেন 'জিনেক্দ্রযজ্ঞবিতয ও “তত্বার্থদীপিকা। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
যশোবিজয় খ্যাতিমান ছিগেন । তিনি রচনা করেন 'জ্ঞানবিন্দবপ্রকরণ' ও 
'জ.নসার । 


(গ) বস্তবাদ : চার্বাক : ভূমিক। 

ভারতীয় বস্তবাদীগণের মতবাদের সারবস্ত প্রবোধচক্দ্রোদয়” নামক রূপক 
নাটকে যথাযথভাবে ও অতি স"নক্প বণিত হইয়াছে--“লোকায়তই 
একমাত্র শাস্। এই মতবাদে প্রত্যক্ষ প্রমীণই একমাত্র প্রমাণ । ভূত 
খ্যায় চারিটি-__পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। অর্থ ও কাম হইল 


২৩ 


“পৃরুষার্থ । ভূতসমূহই চেতনাপ্রাপ্ত হয়। পরলোক নাই। ম্বত্যুই হইল 
অপবর্গ (পরিণাম )1”১ “লোকায়ত” শব্দটি (ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে ভোগের 
জগতের দিকে চালিত) বস্তবাদের সংস্কৃত । ইহা! হইল শান্ত্রটির নাম । 
বস্তবাদীগরণকে লোকায়তিক অথব| এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুযায়ী 
চার্বাক বলা হয় । 


চার্বাক দর্শন সম্পর্কে উল্লেখ 


চার্াকের কাহিনী মহাভারতে আছে । চাবীকের মতবাদের উল্লেখ 
আটে মহাভারতের শল্যপর্ব ও শান্তিপর্বে, বিষ্ু্পুরাণে ও '“মনুস্থতি'তে । 
এই মতবাঁদকে সেখানে দেখানো হইয়াছে সর্বাত্মক ধ্বংসকামী ও প্রচলিত 
ধর্মমত-বিরোধীদের মতবাদরূপে । কখনও কখনও চাধাককে বৃহস্পতির 
সহিত এক করিয়া দেখা হয় । অস্নরদিগের ধ্বংসসাধনের জন্য বৃহস্পতি 
নাস্তিক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ৷ বস্তবাদী তত্ব সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ বল৷ 
হয় বৃহস্পতির 'সৃত্রঁকে। উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । মাধবের “সর্বদর্শন- 
সংগ্রহে+র প্রথম পরিচ্ছেদে এই মতবাদের এক সংক্ষিপ্তসার আছে । অন্যান্য 
দার্শনিক মতবাদের তর্কমূলক গ্রস্থাদিতেও বর্তমানে দুল“ভ সৃত্রাির উদ্ধৃতি 
পাওয়া সম্ভব হয় । 


প্রাচান গুরুগণ 

ধর্মমতবিরোধী প্রাচান গুরুগণের মধ্যে সন্দেহবাদা সঞ্জয়, বস্তবাদা অজিত 
কেশকন্বলী, উদাসীনতাবাদী পুর:ণ কাশ্যপ, নিয়তিবাদী মস্করী গোসাল, 
ভোৌতবাদী ককুড় কাত্যায়নের নাম উল্লেখযোগ্য । 
বন্তবাদদের বিভিন্ন সম্প্রদায় 


বস্তবাদীর৷ আবার বনু সম্প্রদায়ে বিওক্ত ছিলেন--ধাহারা দেহকে আত্মন্‌ 
বা অহং-এর সহিত একাকার করিয়া দেখিতেন, ধাহারা অহংকে বাহ্যিক 


১, দ্বিতীয় অস্ক। 


২৪ 


ইন্দ্রিয়ের সহিত একাকার করিতেন, সীহারা অন্তঃকরণকেই তাহাদের অহং 
বলিয়! গণ্য করিতেন ইত্যাদি । মাধব কর্তৃক উদ্ধত বহুল প্রচারিত কয়েকটি 
শ্লোকে বস্তবাদদীগণ সম্পর্কে এক জনপ্রিয় অভিমত পাওয়া যায় । যথা ঃ 

“অগ্রিহোত্রং ত্রয়ৌবেদস্ত্রিদণ্তং ভল্মগ্ুষ্ঠনম্‌ । 

বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিক! ধাতৃনি্সিতা |... 

“যাবজ্জীবেং স্বখং জীবেদৃণং কৃত ঘ্বতং পিবেং। 

ভন্মীভৃতস্য দেহয্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥+.**ইত্যাদি 


ই২৫ 
স২-১৫ 


গ. দর্শন বিষয়ক বিবিধ রচনা 


শ্রীকণ্ঠভান্য ; শ্রীকষ্ঠ ওরফে নীলকণ্ঠ ( খুহীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দী ) 
প্রণীত 'বর্ধসূত্র'র ভাম্য--বিশিষ্ট শিবাদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত--অনেকটা 
রামানুজ কর্তৃক গৃহীত পথে-_অগ্লষ্য দীক্ষিত তাহার 'শিবার্কমণিদীপিকী "য় 
এই গ্রন্থের ভাগ্য রচনা করিয়াছেন (বলা ইয় যে অগ্পহ্য প্রথমে শৈব 
ছিলেন, পরে অদ্বৈত-বেদান্তবাদীতে পরিণত হন )। 

শ্রীকরভুস্ত : ্রীপতি পণ্ডিতকৃত '্র্সৃত্রের ভাষ্য--ছ্বৈতাদ্বৈত দৃ্টিভঙ্গীর 
রচনা । 

গীতার ভাষ্য “স্ববোধিনী!, এবং ভাগবত ও বিষ্ুপুরাণের ভাষ্য : শ্রীধরস্বামী 
রচিত ( খৃহীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাববী )__-ইঠহাঁকে শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের 
এক প্রবক্তা বলিয়া দাবি করা হয়, তিনি তাহার ভাগবতের ভাস্তে শুদ্ধাদ্বৈত 
মতবাদের প্রাতষ্ঠাত। বিষ্ুস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন । [ বল্লভাচার্ 
(খুহীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী ) এই মতবাদের একজন পরবর্তী প্রবক্তা । 
তিনি আবার চিংস্ুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন ; তাই এমনও হইতে পারে 
যেতিনি অদ্বৈত মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভক্তিবাদের প্রতি তাহার 
ধোক ছিল । ভক্তি ও জ্ঞানবাদের মধ্যে এইরূপ আপোষ মধুসুদন 
সরস্বতীর “ভক্তিরসায়নে'ও দেখা যায়। মধুসূদন ছিলেন অদ্বৈত দর্শনের 
দ্ব় সমর্থক | ] 

সবদর্শনসংগ্রহ : মাধবাচার প্রণীত | তিনি ও তাহার ভ্রাতা, বৈদিক সাহিত্যের 
প্রখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণ ছিলেন বিজয়নগরের রাজ! হরিহর ও বীর বুব্ধর 
( খৃ্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) রাজসভার লোক । তিনি পরে সন্ন্যাসী হন 
এবং শূঙ্গেরী মঠে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন । গ্রন্থটি ভারতীয় 
দর্শনের এক মৃজ্যবান কোবগ্রস্থ, উহাতে ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ও 
প্রচলিত মতবিরোধী। সতেরটি বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় আছে। 

সবসিদ্ধান্তপারসংগ্রহ : শঙ্করাচার্যের রচন। বল! হইলেও, মনে হয় অপেক্ষাকৃত 


২২৬ 


আধুনিষ্ক কাহারও রচনা, যিনি সম্ভবত শঙ্কর মঠের অন্যতম পরবর্তী 
মঠাধ্যক্ষ ছিলেন-্-'সর্বদর্শনসংগ্রহ ধরনের রচনা, যদিও সহজ ক্লোকে 
রচিত । 

বিজ্ঞানাম্বতভাস্ : বিজ্ঞানভিক্ষ (খুধীয় যোড়শ শতাববী) রচিত। তিনি 
'তর্ীসূত্রেণর এই ভাষ্যটি রচনা করিয়া একাদকে সাংখ্য ও যোগ মতবাদ 
ও অপরদিকে বৈদান্তিক (গুপনিষদিক ) মতবাদের মধ্যে এক আপোস 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

শক্তিভান্ : খুহীয় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চানন তর্করত্ব প্রণীত-_-্্ষসৃত্রে'র ভাক্টের 
ধরনে একটি বুদ্ধিদীপ্ত রচনা । অবশ্য ইহা গোঁড়া শাক্তাগম দৃষ্টি্গীকে 
যথাযথ অনুসরণ করে ন|। 


গ্রন্থপঞ্জী 
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পুরুষোত্তম ১৭৬ 

পুকুষোভমদেব ১৬৩ 

পুলকেশী, দ্বিতীয় ৮০ 

পুঙ্দস্ত ৯৩৩ 

ুস্তামিত্র ৭৩, ৭৭ পা. টী., ১৫৫ 


পূর্বসীমাংসা ২০৬ 
ুর্বমীমাংসাসৃত্র ২০৬ 
পৃর্থীধর ১৬০ 
পূর্ীরাজ ১৩৭ 
পৃর্বীরাজবিজয় ১৩৮ 
পেগ্লে৮ 
পৈঠীনসী ১৭৬ 
পৈশাচী ৯ 
পো-তিয়াও ৬৮ পা. গী. 
পৌন্করসংহিতা! ৪৯ 
প্রকবণিকা ৯৭ 
প্রকাশানন্দ ২১৩ 
প্রকীর্ণক ১৫৫ 
রক্রিয়াকৌমুদী ১৫৮ 
প্রজ্ঞাদণ্ড ৭১ 
প্রজ্কাপারমিতা ৭০ ২১৯ 
প্রতাপরুদ্র ১১৯, ১৭১ 
প্রতাপরুদ্রযশোড্ঠুষণ ১৭১ 
প্রতিমানাটক ১০০ পা. টী., ১০১ পা. ী., 
১০২ পা, টি, ১০৪ 
প্রতিহাবেন্দুরাজ ১৬৭ 
প্রত্যক্তত্বপ্রদী পিক ২১৩ 
প্রত্যভিজ্ঞাকারিক] ৪৯ 
প্রতিজ্ঞাযোগন্ধরায়ণ ১০১ পাঁ-টী. ১০৬, ১১৫ " 
প্রতীত্যসমুখপাঁদঘদয় ৭১৭ ২১৯, ২২০ 
প্রদীপ ১৫৬, ১৫৭ 
পরদায়সূরী ১৩৯ 
প্রপঞ্চসার ৫০ 
পরবৃদ্ধরৌহিণেয় ১২০ 
"বাধচন্ত্রোর্টয় ১১৮, ২২৩ 
প্রভাবক ২০৭ 
প্রভাচন্দ্র ১৩৯১ ২২২ 


২৪১ 


প্রভাবকচরিত্র ১৩৯ 
প্রমাণনির্ণয় ২২২ 
প্রমাণপরীক্ষ। ২২২ 
প্রমাণমীমীংসা ২২৩ 
প্রমাণশান্ত্প্রবেশ ২২১ 
প্রমাণসমুষ্চয় ৭১. ২২১ 
প্রমেয়কমলমার্তও ২২২ 
প্রমেষবত্তাকর ২১৬ 
প্রবন্ধকোষ ১৩৯ 
প্রবন্ধচিস্ত।মৃণি ১৩৯ 
প্রববৰ ১৪২ 

প্রবরাধ্যায় প্রাক, || ১৬ ॥। 
প্রশস্তপাদ ২০১ 

প্রসম্নরাঘব ১২১ 

প্রস্থান ৯৭ 

প্রহসন ৯৭ 

প্রহলাদনদেব ১২১ 
প্রাকৃতপৈঙ্গল ১৭৩ 
প্রাণতোষিণী ৫০ 

প্রাতিশাখ্য প্রা.ক. || ১৬ ॥| 
প্রাফশ্চিত্তপ্রকরণ ১৭৯ 
প্রিষংবদা ১৩৪ 

প্রিন্গেপ ১০৯ পা-টী. 
প্রিয়দশিক! ১১২ 

প্রেশখন ৯৭ 

প্রোটিমনোরম! ১৫৭ 
প্রোটমনোরমাকৃচম্দিনী ১৬৩ 
ফারগুসন ৬৪ পা.টী, ৭৯ পা.টী., ১০৯ পা.! 
ফুয়াউ কিউ ৬২ 

ফ্রাঙ্ক ৬৬ পা.গী. 

ফ্লীট.৫৪, ৬৬ পা.টী. ৭৯ পা.টী. ১০৮ 
বপ, ফ্রানৎস ২ 


২৪২ 


বল্লালসেন ১৪৯ 
বাণভট্ট ৩৬, ১২১, ১৩২৭ ১৪৩, ১৪৪-৪৫, ১৫০ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস ৬৪ পা.টী. 
বাদরায়ণ ২০৯-১০, ২১০ পা.টী. 
বাদরি ২০৯ 

বারদিরাজ ৮৫ 

বালচবিত ১০১ পা-টী., ১০৫, ১০৮ 
বালভাবত ৮৬, ১১৭ 

বালমনোবমা ১৫৭ 

বালসূত্রহ্ষণাম ৭৭ 

বাজিবধ ৫২, ৯৭) ৯৯ 

বিন্ূমতী ৯৭ 

বুদ্ধঘোষ ৬১, ৬৫১ ৭৭, ৭৮ পা-টী,, ৮৪৭ 
বুদ্ধচবিত ৬৫-৭৮, পা.চী. ৭৪ 
বুদ্ধস্বামিন ১৪৬ 

বৃদ্ধাবতংসক ৭০ 

বৃহচ্ছবেন্দনুশেখব ১০৭ 

বৃহতৎকথা! ১১৫৭ ১৪৬৭ ১৪৭ 

বৃহৎকথ। (ন টক ) ১০১ 
বৃহৎকথ।মগ্জবী ১৪১ 

বৃহৎসংহিতা ১৯৪ 

বৃহদারণ্যকভা ফ্যবন্তিকা ২১২ 
বৃহদারপ্যকোপনিষদ ২১১ 

বৃহদ্দেবতা প্রাক. || ১৬ || 
বৃহদ্ব-ম্বাসংহিত! ৪৯ 

বৃহস্পতিস্মতি ১৭০ 

বোখাজকোই প্রাক, ॥ ৩॥ 

বোধায়ন ২০৭ 

বোধায়ন কবি ১২০ 

ব্যোটলিংক ৪ 

বোঁদ্ধদর্শন ২০৭--২২১ 

বৌদ্ধসর্বজ্ঞমিত্র ১৩২ 


স্প্রন্মপুরাণ ৪৪ 
ব্রহ্গগুপ্ত ১৯১, ১৯৩ 
ব্রন্থাদত ৬১ 
্রহ্মবৈবর্ত ৪৪ 
্রন্মসিদ্ধি ২১৩ 
বন্ধ সূত্র ১৪০৭ ২০৯ 
্রশ্নাসৃত্রভাষা ২৯৩ 
রহ্মসূত্রশারীরকভাস্ত ২১২ 
র্ষন্ষ টসিদ্ধস্ত ১৯১ 
ব্রহ্মাণ্ড ৪২, ৪৪ 


ব্রাহ্মীলিপি ৮-১৩ 
ব্যুহলার ৯, ১০, ৫8, ১২৮ পা.টী., ১৪৭ 
ভক্তামবস্তে "ত্র ১৩৩ 
' ভক্তিবস যন ২২৬ 
ভক্তিশতক ১৩৩ 
ভক্তিস্র্ভ ২১৫ 
ভগবজজুক'্য ১২০ 
ভষ্টনাঘক ১৬৮ 
ভট্টনার'যণ ১২৭ 
ভট্ট ২৮, ৮১, ৮২৭ ৮৫৭ ১৫৫ 
ভষ্টিকাব্য *৬ পা.টী., ৮১, ১৪২ 
ভট্টোৎপল ১৯৪ 
ভটোজি ২৪৭ 
ভদস্ত ২১৮ 
ভগ্রকল্পাবদান ৭৩ 
ভরতচম্পু ১৫২ 
ভরমে্ঠ ৮৪ 
ভর্তৃহুরি ৮১, ১৩৩, ১৫৫৭ ২১১ 
ভর্তৃহরি (তিনটি শতক ) ১২৮ 


ভল্লট ১৩২ 


ভল্লটশতক ১৩২ 
ভবদাস ২০৭ 
ভবদেবভট্ট ২০৮ 
ভবভাতি ২৮, ৮৯, ৯৭, ১১৩০১৫ ১৩৬ 
ভবভতি (অব্টম শতাবী ) ২১৮ 
ভবিষ্যপব ৩৪ 
ভবিষ্পুরাণ ৪৪ 
ভাগবতপুরাঁণ ৪৪ 
ভাট্টচিন্তামণি ২০৯ 
ভাউরহুহ ২০৯ 

ভ।ণ ৯৭ 

ভালিক। ৯৮ 
ভাগারকর ৩৩ 
ভাগ্ডারকর, আর. জি. ৯৪ পা..টী. 
ভানুজি ১৭৫ 
ভানুদত্ত ১৭০ 
ভাবদেবসূরী ৮৬ 
ভাবপ্রকাশ ১৮৯ 
ভামতী ২১২ 

ভামহ ৮১, ১৫৬, ১৬৫ 
ভামিনীবিলাস ১৩৪ 
ভারতচম্পু ১৫২ 
ভারততীর্থ ২৯৩ 
ভারতমঞ্জরী ৮৫ 
ভারবি ৮০ ৮৯ 
ভ।বপ্রকাশন ১৭১ 
ভাবনাবিবেক ২০৮ 
ভাবমিশ্র ১৮৯ 
ভাষাপরিচ্ছেদ ২০২ 
ত'বাবৃতি ১৬৩ 
ভাস ৯৭, ৯০১ ১০৯ 


ভাস্কর ৪৬, ৫০, ১২২, ২১৪ 


২৪৩ 


ভাস্করাচার্ধ ১৯৩ 

ভাস্বতী ১৯২ 

ভিখখু পাচিভিয় * 

ভিখ-খুনী পাচিভিয় ৭ 

ভিনতারনিৎস্‌ প্রী-ক, ॥ ৩।।? ২৮১ ৩০৭ ৩৬৭ ৩৮, 


৪১, ৬৭, পা-টা. ৬৮ পা-টী, ১০৩ পাণ্টী. 


১১১ প.টী 
ভীটাপদক ৭৭ পা-টা. 
ভীম ১৩৭ 
ভূদেবশুর্ল ১১৯ 
ভেদ্দার্ডে্দীদ ২৯৩ 
ভেবার, ৪, ১০. ৩০, ৮৮ পা.টী. ১১১ পা-চী. 
ভেল ১৮৮ 
ভৈমরঘী ৫২ 
ৈরবসিংহু ১৮০ 
ভোজ ১৬৯+ ১৭৯, ১৮৪ 
ভোজ (রাজমার্তও ) ২০৪, পা-টী-. 
ভোজপ্রবন্ধ ১৪৯ 
ভোজরজ ১৫২ 
তোমক ৮৪ 
ভ্যালে পুর্সী ৬১ 
সজ্ঘ ৮৫ 
মজ্জবমদীর? রমেশচন্্র ৬৪ পা-টা. 
মণ্ডন ২০৮ ও পা.টা. 
অত্হ্পুরাণ ৪৩-৪৪ 
মতঙ্গ ৪৯ 
মতবিলাস ১১৭ 
মতাভিলস ৯৭ 
মরুর! ৬৪ পা.টী. 
মদনপারিজাত ১৮০ 
মদালসাচম্পূ ১৫২ 
মধুসুদন সরস্বতী ২১৩. ২২৬ 


২৪৪ 


মধ্াযমকারিকা ২১০ 
মধ্যমব্যায়োগ ৯৭৭ ১০৪ 
মধ্যাস্তবিভাগ ৯২০ 

মধ্ব ২১৫ 

মনুম্মতি ১৪১, ১৭৭ 

মম্মট ১৬৭, ১৭০১ ১৭১ 
ময়মত ১৯৬ 

মন্ুর ১২৯ 

ময়ুখমালিকা ২০৯ 

মরীচি ৪৫ 

মল্িনাথ ৭৮, ১৫৬৯ ১৭১, ২২১ 
মল্লিকামারুত ১২২ 
মল্লিষেণ ২২৩ 
মস্করীগোসাল ২২৪ 
মহাদেব ১২২ 

মহানাটক ১১৭ 

মহানিবাণ ৫০ 

মন্থাপরাজয় ১১৯ 
মহাপুরাণ ৮৫ 

মহাভারত ৩২-৩৮ ৯৯ ও পাটা, 
মহাভারত (নাটক ) ১০৪ 
মহাভাস্য ৫১, £২১ ১৪০ ১৬৪ 
মহাঁর'জ-কনিকলেখ ৬৯ 
মহ।যানবিংশক ৭১৭ ২১৯ 
মহাযানশ্রদ্ষোৎপাদসৃত্র ৬৮ 
মহাযানসৃত্র 
মহাযানসৃত্রালংকার ২১৯ ২২০ 
মহাবগ্গ ৮ 

মহাবংশ ৫৯, ৬০ 

মহা বস্তু ৪১, ৫৯-৬১ 
মহাবিভাষ ২১৮ 
মহাবীরচরিত ৮৬, ১২৩ 


মহাবীবন্টোত্র ১৩৩ 
মহাস*ংঘিক ৫৯, ৬০ 
মহিভট ১৬৯ 

মহিষ্নঃস্তোত্র ১৩৩ 
মহেক্রপাল (কনৌজ ) ১১৭ 
মহেন্দ্রবিক্রম ১১৩ 

মহে্দ ৯৭ 
মহেশ্বব ৪৫, ১৭৫১ ১৭৬ 
মাঘ ৮২-৮৩ 

মাঠববংত্তি ২০৩ 

মাণিকাচন্্র ১০০ 
মাঁণিকানন্দী ২২২ 
মাণিক'সেন ৮৫ 
মাও,কাক'বিক1 ২০৩ পা-টী, 
মাতঙ্গলীলা ১৯৬ 

মাতৃগুপ্ত ৮৪ 

মাতাচত' ৬৮ 

মাধব ২৭৪, ২০৮৭ ২১২? ২২৪ 
মাধবাচাধ ১২৬ 

মাধবসাধল ১২২ 

মাধ্যমিক ২১৮-১৯ 
মাধ্যমিককা'রিকা ৭১ 
মানতুঙ্গ ১৩২ 

মানমেয়োদষ ২০৯ 
মানবসৃত্রকরণ ১৭৭ 
মানসেরা ৯ 
মান্দাসোরলিপি ৫৬-৭ 
মায়াকাপালিক ৯৭ 
মায়ুবাজ ১২০ 
মার্কগেয়পুরাণ ৪৪ 
মালবিক' ৯৭ 

মালবিক গ্নিমিত্র ৭৮ পা.টী., ১০৯ 


মালতীমাধব ৯৭ ১১৩-১৪ 
ম|লিনীবিজষ ৪৯ 
মাহেগ্ডেল ১০৯ পা-টী. 
মিটানী প্রাক. || ৩ ॥। 
মিতাক্ষর| ১৭৯ 

মিত্রমিশ্র ১৮০ 
মীমাংসাকৌন্তভ ২০৯ 
মীমাংসান্নক্রমনী ৩০৮ 
মীমাংসাপরিভীষ। ২০৯ 
মীমা ংসান্যায়প্রকাশ ২০৯ 


মীমাংসা সূত্র ১৪১) ২০৬৭ ২০৭১ ২০৮৯ 
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